নবম পারা 


টীকা-১৬৭. হযরত শো'আয়ব (আলায়হিস্‌ সালাম), 
ঢীকা-১৬৮. সারমর্ম হলো যে, আমরা তোমাদের দন হণ করবোনা এবং তোমরা যদি আহ্াদেরকে বাধ্য করো তবুও আমরা মানবো না। কেননা- 
চীকা-১৬৯. এবং তোমাদের স্া্ত ধর্মের অনিষ্ট ও ফ্যাসাদ সম্পর্কে জান দান করেছেন 


না] জীৰা-১৭০. এবং তাকে ধ্বংস করার 
উদ্দেশ্য থাকলে আর যদি একূপই তার 
; চীকা-১৭১. আমাদের সমস্ত বিষয়ের 
b মধ্যে তিনিই আমাদেরকে অধিক মাত্রায় 
দৃঢ় বিশ্বাসের শক্তি দেবেন। 
৪৫৪৫৪ পা 3. | লীকা-১৭২, যাচ্জাজ বলেছেন, “এর 
অর্থ এও হতে পারে যে, হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদের বিষয়টা ্রকাশ 
করে দিন: একর মর্মার্থ হলো- তালের 
উপর এমন শান্তি অবতীর্ণ করুন, যাতে 
তারা যে ভ্রান্ত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 
শো'আয়ব আলায়হিস্‌ সালাম ও তার 
অনুসারীগণ যে সত্যের উপর রয়েছেন 
তা প্রকাশ পায়। 





টীকা-১৭৩.. হ্যরত ইবনে আব্বাস 
(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, 
“আল্লাহু তা'আলা এ সম্প্রদায়ের উপর 
আাহান্ামের দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং 
তাদের উপর দোষখের প্রচ গরম শ্রেরণ 
করেছিলেন, যার ফলে তাদের খ্বাস- 
6», ।০950৮2 ০১০/৫০ "| প্ৰশথাসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যার । তখন না 
SEAGIG | oe wm ea a 
Fogle পানি। এমতাবস্থায় তারা নিজ গৃহসমূহের 
সর্বনিম্ন কক্ষেপ্রবেশ করলো, যাতে তারা 
সেখানে কিন্চিত স্বপ্তি পায়।কিত্তু সেখানে 
বাইরে থেকে অধিকতর উত্তাপ ছিলো। 
সেখান থেকে বের হয়ে তারা জঙ্গলের 
544৩625186250 3 | দিকে দৌড়ে গালালো।আল্লাহৃতা'আলা 
19655466475 | | এক ও যে শরণ করলেন। এটাতে 
9072 অতি শৈত্য এবং মনোরম বায়ু ছিলো। 
525% | তার ওটার ছায়ায় আসলো আর একে 
ক, অপরকে ডেকে ডেকে সেখানে একত্রিত 
মুখ ফিরিয়ে নিলো (১৭৪) এবং বললে, 05558053 | করলো। পুরুষ, নারী ও ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েরা সবাই একত্রিত হলো । তখন 
সানামিল___ = সেটা (মেঘখ) আল্লাহ্র নির্দেশে আগুনে 

পরিণত হয়ে জবলে উঠলো আর তারা ভাতে এমনিভাবে ভুলে গেলো যেমন কড়াইতে কোন বন্ধু ভাজা হয়ে যায়” 
হযরত ক্তাদাহ্‌ (রাদিয়াপ্লাহ তা'আলা আনহু) বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা হযরত শে“আয়ব আলায়হিস্‌ সালামকে আয়কাহধাসীদের প্রতিও ধেরণ 
করেছিলেন এবং যাদানবাসীদৈর প্রতিও। আযঞাহ্বাসীর তো 'মেঘখণ' ছারা ধংসগ্রাপ্ত হয়েছিলো এবং মাদ্য়ানবাসীগণ ভূমিকম্প ছার আক্রান্ত হয় এবং 

একটা ভয়ানক আওয়াজ শুনে ধাংসগরা হয়ে যায়।" 


চীকা-১৭৪. যখন তাদের উপর শান্তি আসলো 














টীকা-১৭৫. কিন্তু তোমরা কোন মতেই ঈমান আনোনি; 

ভীকা-১৭৬. যাকে তার সম্প্রদায় অঙ্গীকার করেনি, 

ীকা-১৭৭. অভাব-অনটন এবং রোগ-গীড়ায় আক্রান্ত করেছি, 

চীকা-১৭৮. অহংকার ছেড়ে দেয় ও তাওবা করে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি অনুগত হয়। 


চীকা-১৭৯. অর সংকট ও দুঃশ-করেশের পর সুশ-শান্তি লাভ করা এবং শারীরিক ও আর্থিক নি'রাতসমূহ পাওয়া আনুগতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকেই 
অপরিহার্য করে দেয়; 














যন আনক তত 
টাকা-১৮০, তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় | হে আমার সমরদায়! আমি তোযাদের নিকট 
এবং অর্থও বেড়ে যায় আমার প্রতিপালকের (প্রেরিত) বাণী পৌছিয়েছি 


এবং তোমাদের মঙ্গলের জনা উপদেশ দিয়েছি 
(১৭৫); সুতরাং (আমি) কি করে সমবেদনা 
প্রকাশ করি কাফিরদের জন্য ।' 


চীকা-১৮১, অর্থাৎ যুগের নিয়ম-নীতিই 
এই যে, কখনো কষ্ট হয়, আবার কখনো 
সুখ শান্তি । আমাদের পূর্ব পুরুষণণের 


উপরও এমন সৰ অবস্থা অভিতর্ত রি 
হযেছে, এত তাদের দাবী এ ছিলো যে, | ৯৪. এবংআমি প্রেরণ করিনি কোনজনপদের ২৯ ১৬রলেড 
রবী যুগ, যা দুঃখ-কষ্ট মধ্য | মধ্যে কোন নবীকে (১৭৬), কিনতু এ যে, সেটার HEIGL; 
অতিবাহিত হয়েছিলো, তা আল্যা, | অধিবাসীদেরকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের TEs TCT 
তাআলার পক্ষ থেকে কোন পরিণতি ও | মধ্যে লিপ্ত করেছি (১৭৭), যাতে তারা কোন; ১ 
দন প্রকারে কান্নাকাটি করে (১৭৮)। e 
EE ক ০ ০০ 
করেছে না সুখ-শান্তি থেকেও তদের | কন্যাণকে পরিবর্তিত করে দিয়েছি (১৭৯); 5557890৩458 
মধ্যে (আল্লাহ্‌র) অনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা | সবশেষে তাঝা শ্রাদুর্ধের অধিকারী হয়ে গেলো দিতি EGE 
প্রকাশ করার কোন উদ্দীপনা সৃষ্টি | (১৮০) আর বললো, “আখাদের পূর্ব-পুরুষদের PERT LAS 
লিং নত by ৮৮০০১4০৮০4৮ 
হরেছিলো। তারা অবহেলার মধ্যোইনিষন 85005085588 রা 
পা অতঃপর আমি তাদেরকে আকস্মিকভাবে তাদের 555258251 
sz: যখন তাদের শাস্তির প্রতি solar lel 0 
কোন খেয়ালই ছিলোন৷। এসব ঘটনা ]৯৬- এবংযদি এসব জনগুলোর অধিবাসীগণ 94৩ ভা 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। আর | ঈমান আনতো এবং ভয় করতো (১৮৩) তবে 2151 
বান্দাদের পাপাচার ও অবাধ্যতা ত্যাগ [অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীন ST SLAL EE 
করে আপন প্রভুর সমষ্টি অর্জনকারী থেকে বরকতসমূহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম IE IEG 8 
হওয়াই বাৰ্থনীয়। (১৮৪); কিন্তু ভারা তো অস্বীকার করেছে ৫ নি 
(১৮৫) । সুতরাং আমি তাদেরকে তাদের ৩১৮০6 


ীকা-১৮৩. আল্লাহও রসূলের আনুগত্য | কৃতকর্মের জন্য গ্রফতার করেছি (১৮৬) ৷ 
গ্রহণ করতো এবং যেসব বস্তু আল্লাহ্‌ ও 





























বু দিক কন তা এক বত [১ জঃ কেনা হে তালের উদ সাত | জি 
২ [রাতে আসবে যখন তারা নিদ্রায় ময় থাকবে? ৬০৮5 
টাকা-১৮৪. চক থেকেতারাকল্যাণ |, ৬. অথবা জনপদের অধিবাসীরা কি ভয় (৫67 


লাভ করতো । সময় মতো উপকারী ও 

[করেনা যে, তাদের উপর আমার শাস্তি পূর্বাহ্নে ০৮৫৫4 
প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত হতে ।জমিতে ক্ষেত [আসবে যখন তারা খেলায় মন থাকবে (১৮৮)? ei 
ও ফলমূল অধিক পরিমাণে উৎপন হতো, 
রিয্ক্বের প্রাচ্য হতো, নিরাপত্তা ও শান্তি যানবিল - ২ 

বিৱাজ করতো এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকতো। 

টীকা-১৮৫, আল্লাহ্র রসূলগণকে। 

চীকা-১৮৬. এবং বিভিন্ন প্রকারের শান্তি ঘারা আক্তানত করেছি। 

চীকা-১৮৭. কাফিরগণ, চাই তারা তু অধিবাসী হোক, বিহবা একস আশেপাশে অথবা অন্য কোন স্থানের হোক; 














টীকা-১৮৮, এবং আযাব ভাসা সম্পর্কে অনবগত থাকবে? 


টীকা-১৮৯. এবং তার অবকাশ দেয়া ও পার্থিব নি'মাত প্রদানের কারণে অহংকারী হয়ে তার শাস্তি সম্পর্কে ভাবনাহীন হয়ে গেছে। 
টীকা-১৯০. এবং তার নিষ্ঠাবান বান্দারাই তার ভয় রাখে । রাবী" ইবনে খায্মসামের কন্যা ভাকে বলেছিলো, “এর কারণ কি যে, আমি দেখছি সমস্ত লোক 


পারা £৯ 





সম্পর্কে অচেতলই রয়েছে ১৮৯)? সুতরাং 


আল্লাহ্র গোপন ব্যবস্থা পনা থেকে কেউ নিভীকি। 
হয়না, কিন্তু ক্ষতিখস্তরা (১৯০) । 


[দরুন বিপদ পৌছাই (১৯১)? এবং আমি তাদের 
|অস্তরগুলোর উপর যোহর করে দিই, যাতে 
[তারা কিছুই শুনতে না পায় (১৯২) । 


১০১- এসবহচ্ছে কতগুলো জনপদ (১৯৩), 
[যেগুলোর কিছু বৃত্তান্ত আমি তোঘাদেরকে শুনাচ্ছি 
(১৯৪); এবং নিশ্চয় তাদের নিকট তাদের রসূল 
স্পষ্ট প্রমাণসমূহ (১৯৫) লিয়ে এসেছেন । 
[অতঃপর তারা (১৯৬) এর উপযোগী হয়নি যে, 
[তারা সেটারই উ পর ঈমান আনবে যাকে প্রথমে 
[মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো (১৯৭)। আল্লাহ্‌ 


১০৯. এবংতাদের মধ্যে অধিকাংশকে আমি 
[কথায় সত্য পাইনি (১৯৯) এবংঅবশ্যই তাদের 


১৯০৩. অতঃপর তাদের (২০০) পর আমি 
মৃসাকে আপন নিদর্শনসমৃহ (২০১) সহকারে 
[ফিরআউন ও তার রাজন্যবর্গের প্রতি প্রেরণ 
করেছি; অতঃপর তারা সেই নিদদ্শবসম্হের 
প্রতি অবিচার করেছে (২০২)। সৃতরাং দেখো, 
[কি পরিণাম হয়েছে ফ্যাসাদকারীদৈর! 


১০৪. এবংমূসা বলেছিলো, “হে ফিরআউন! 


১০৫. আমার জনা এটাই শোভা পায় যে, 
আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বলবোনা; কিন্তু সত্য কথাই 
(২০৩)। আমি তোমাদের সবার নিকট: 
তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন 
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ঘৃমাচ্ছে; আর আপনি মুমাচ্ছেন না?" 
(তিনি) বললেন, “হে আমার নয়নমণি! 
তোমারপিতারাত্রে ুমানোকে ভয় করে” 
অর্থাৎ যেন অলস হয়ে ঘুমিয়ে পড়া 
কখনো আযাবের কারণ না হয়ে যায়। 
চীকা-১৯১. যেমনিভাবে আমি তাদের 
পূর্ব-পুরুষগণকে তাদের অবাধ্যতার 
কারণে ধংস করেছি 

ভীকা-১৯২. এবং কোন উপদেশ ও 
নসীহত না মানে। 


জীকা-১৯৩. হযরত নূহ (আলায়হিস্‌ 
সালাম)-এব সম্রায় বং আদ ওসামৃদ 
সংপরদায়, হযরত লূত ওহযরত শো'আয়ব 
(আলায়হিমাম্‌ সালাম)-এর সপপ্রদায়। 
ঢীকা-১৯৪. যাতে একথা জানা যায়ে. 
আমি আমার রসূলগণকে এবং তাদের 
উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে আপন 
শক্রগণ অর্থাৎ কাফিরগণের মুকাবিলায় 
সাহাযা করে থাকি। 

টীকা-১৯৫. অর্থাৎ স্পষ্ট মু'জিযাসমূহ 
জীকা-১৯৬, মৃত্যুর মূহূর্ত পর্যন্ত 
টীকা-১৯৭. নিজেদের “কুফর অঙ্গীকার 
করার উপর অটলই থেকে যায়। 
ঢীকা-১৯৮. যাদের সম্পর্কে তার জ্ঞানে 
রয়েছে যে, তারা কুফরের উপর অটল 
থাকবে এবং কখনো ঈমান আনবেনা। 
চীকা-১৯৯. তারা আল্লাহর অঙ্গীকার 
পুরণ করেনি । তাদের উপর যখনই কোন 
সুলীব আসতো তখনঅঙ্গীকারকরতো, 
“হে প্রতিপালক! তুমি যদি এ বিপদ 
থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাওতবে আমরা 
অবশ্যই ঈমান আলবো।”অতঃপরযখন 
মুক্তি পেয়ে যেতো, তখন অঙ্গীকার থেকে 
ফিরে থেতো। মোদারিক) 


টীকা-২০০. উল্লেখিত নবীগণের 
চীকা-২০১. অর্থাৎ স্পষ্ট মু'জিযাসমূহ: 
যেমন- নত এবং 'লাঠি' ইত্যাদি। 
টীকা-২০২. সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছে এবং কুফর করেছে। 


চীকা-২০৩. কেননা, রসূলের এটাই মর্যাদা । আর তারা কখনো ফুল কথা বলেন না এবং রিসালতের প্রচার কার্যে তাদের পক্ষে মিথ্যা স্ভবপরই নয়। 


ীকা-২০৪. যা দ্বারা আমার রিসালত প্রমাণিত হয়। আর সেই নিদর্শন হচ্ছে- মু'জিযাসমূহ। | 
ঢাকা-২০৩৫. এবং তোমাদের কয়েদ থেকে মুক্ত করে দাও, যাতে তারা আমার সাথে গর পবিৱ ভূমিতে চলে যায়, যা তাদের জনুভূমি। 


চীকা-২০৬, হযরত ইবনে আববাস বোদিয়াললাু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন যে, যখন হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম 'লাঠি' লক্ষে 
করলেন, তখন তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়েছিলো ৷ রং হলদে, সু উন, জমি থেকে এক মাইল উচু (উক্ত অজপর) স্বীয় লেজের উপর ভর ক্র 
দঞ্তায়মান হরে গেলো । আর সেটা তার 

















এক চোয়াল জমির উপর রাখলো আর সুরা £৭ আ'রাফ ৩০২ পারা $৯ 
অপরটা (রাখলো) শাহী অস্রালিকার [নিয়ে এসেছি (২০৪); সুতরাং বনী ইস্রাঈলকে SAP 
দেয়ালের উপর ৷ অতঃপর তা |আমার সাথে ছেড়ে দাও (২০৫) ।' ০০৮০ 
ফিল্মের দিকে সুখ করলো। তখন 3 
Lith ate tetas RE ae nts IIs 
পলায়ন করনো এবং ভয়ে তার হাওয়া “id পচ 1505 
বের হয়ে গেলো। আর (সেটা) যখন ০৭] ০৩৮৩৩ 
পেৱ দিকে তখন তারা |>০৭ অভ 1594৮10৫252 8 
কেই লা লা [করলেন । তাতাই একটাখকাশ্য অজগর 89486 
হাজার মানুষ পরস্পরের দ্বারা পদদলিত [হয়ে গেলো (২০৬)। 
হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো । ফিরআডন [১৮. এবং আপন হাত বগলে (আস্তিন) PS POAC 
ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে চিৎকার করতে ঢুকিয়ে বের করলো ।তখন তা দর্শকদের সামনে ১৫০০ 
লাগলো, “হে মূসা! তোয়ার ও ঝলমল করতে লাগলো (২০৭) 
প্রতিপালকের শপথ, যিনি তোমাকে রসূল 
করেছেন। তুমি ওটাকে ধরে ফেলো। আলক্ডু - চৌদ্দ 
আমি তোমার উপর ঈমান আনছি এবং |১০৯.  ফিরআউন-সম্প্রদায়ের প্রধানগণ is SSE 0s NG 
তোমার সাথে বনী ইসাদিলকে পাঠিয়ে |বললো, ‘এতো একজন জ্ঞানী যাদুকর (২০৮); ০০০ 
দিচ্ছি” হযরত মূসা আলায়হিস সালাম [১১০. তোমাদেরকে তোমাদের দেশ (২০৯)]। EE 
১] ক বহার করতে চা তাত তোমাদের দিল্লি 
পরামর্শ ৩৮ 
ভীকা-২০ সেটার আলো এবং 3 নিলা 
7 | 
গির়েছিলো। (২১০)-কে অবকাশ নিতে দাও এবং শহরে] 2৬ 
চি শহরে লোক-সংঘহকারীদৈরকে পাঠিয়ে দাও; তব 
-২০৮. যে যাদু দ্বারা 'নজরবন্দী' ৮ এ 
কহিল ১৯২০ যেন (তারা) ধত্যেক জ্ঞানী যাদুকরকে 5%02৮0625৫ 
লাঠি’ অজপর মনে হয়েছে আর পম [তোমার নিকট নিয়ে আসে (২১১)। 
বর্ণের হাত সূর্য অপেক্ষাও অধিক উজ্জ্বল [১১৩- এবং বাদুকরগণ ফিরআউনের নিকট ৫18৩৮ 
মনে হচ্ছিলো; আসলো । বললো, ‘নিশ্চয় আমরা কিছু পুরস্কার 3962) 
ভীকা-২০৯, মিশর (পাবো তো, যদি আমরা বিজয়ী হই!” ০৩০৪৩৮৬৪/৮৪ 
ীকা-১০. হযরতহারন (আলয়হিমাস |>>৪- (লে) বললো, “হা, এবংতখন তোমরা || 54560629725 
সালাম) [আমার সানিধ্যখাপত হয়ে যাবে ৷ 
লীকা-২১১, যারা যাদৃতে দক্ষ এবং [৯৯৫- (তোরা) বললো, ‘হে মলা! হয়ত EEE EES 
সবার মধ্যে শ্রেষ্ট হয়। সুতরাং লোকেরা [(২১২) আপনি নিক্ষেপ করুন, নতুবা আমরাই ss SG, 
রওনা হলো এবংচতুর্দিক ও বিভিন্ন শহর |নিক্ষেপকারী হবো (২১৩)।' | 6০4৮ 
থেকে যাদুকরদের ভালাশ করে নিয়ে [৯১৬ বললো, “তোমরাই নিক্ষেপ। 
এলো করো (২১৪)।" BIE 
(০৮ প্রথমে আপনার 'আসা' জন | 


টীকা-২১৩, যাদৃকরগণ হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর প্রতি এ আদব প্রদর্শন করেছিলে! যে, তাকে প্রথমে রেখেছে এবং তার অনুমতি ব্যতীত 
নিজেদের যাদুকর্মে রত হয়নি । এ আদবের প্রতিদান তারা এটাই লাভ করেছিলো যে. আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে ঈঘান ও হিদায়ত দ্বারা ধন্য করেছেন। 


চীকা-২১৪. এটা বলা হযরত মূসা (আলারহিল্‌ সালাম)-এর এজন্যই ছিলে যে, তিনি এসবের কোনটার পরোয়া করতেন না। আর এ কথারই পূর্ণ ভরসা 


রাখতেন যে, তার মু'জিযার সামনে যাদু ব্যর্থ ও পরাভূত হবে। 

চীকা-২১৫. তাদের সামী, যার মধ্যে ছিলো বড় বড় রশি এবং তীর । তখন সেগুলো অজগরের মতো দেখাচ্ছিলো। আর ময়দান সেগুলো দ্বারা পরিপূর্ণই 
মনে হচ্ছিলো। 

চীকা-২১৬. যখন হযরত মূসা আলামমহিস সালাম স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন তখন তা একটা বিরষ্টাক্কার অজপরে পরিণত হয়েছিলো । ইবনে যায়দ- 
এর অভিযত হচ্ছে_ এ জমায়েতটা আলেক্জান্িয়ার মধ্যে হয়েছিলো । হযরত মূসা আলায়হিদ্‌ সা্লাম-এর অজগরের লেজ সমুদ্রের তীর পর্যন্ত পৌছে 
দন ভান গিয়েছিলো । সেটা যাদুকরদের 


যাদুক্সুলোকে একটার পর একটা করে 


গ্রাস করতে লাগলো । আর যেসব রশি ও 
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[যখন তারা নিক্ষেপ করলো (২১৫) তখন (তারা) 





“তুমি আপন লাঠি নিক্ষেপ করো ।' সুতরাং ৪ রর 
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10450458425 
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৯২২. যিনি প্রতিপালক মূসা ও হারূনের ৷" ০৪০ 












টীকা-২১৭, অর্থাৎ এ মু'জিযা দেখে 
তাদের মনে এমন প্রভাব পড়লো যে, 





| উপর ঈমান নিয়ে এসেছো এর পূর্বেই যে,আমি ৩5004844850 আরা অনিচ্ছাকৃতভাবেই সাজদাবনত হয়ে 
তোমাদেরকে অনুমতি দেবো? এতো মহা 2 S$ গেলো; মনে হচ্ছিলো যেন কেউ 
(১০ কপালসমূহ মাটিতে লাগিয়ে দিয়েছে। 






চক্রান্ত, যা তোমরা সবাই (২১৮) শহরের মধ্যে শনি 
(২১৮) KPT 
ঢারবাদীদেরকে ভা চরিত 





টীকা-২১৮. অর্থাৎ তোমরা এবং হযরত 
মুসা (আলায়হিস্‌ সালাম) সবাই একমত 
হয়ে 

টীকা-২১৯. এবং নিজেরা এর (মিশর) 
উপর আমিপতা বিস্তার করো বসে । 
টীকা-২২০. যে, আমি তোমাদের সাথে 
কি ধরণের আচরণ করছি। 
টীকা-২২১. নীল-নদের তীরে। হযরত 
ইব্লে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আনুহ্‌ষা) বলেন যে, দুনিয়ায় সর্বপ্রথম 
শূল-বিদ্ধকারী ও সর্বপ্রথম হত্ত-পদ 
কর্তনকারী হচ্ছে ফির'আউন । ফিরআউনের উক্ত কথোপকথনের উপর যাদুকরগণ এ জবাব দিয়েছিলো, যা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। 
টীকা-২২২. সুতরাং আমাদের মৃত্যুর জনা দুঃখ কিসের? কেননা, মৃত্যুবরণ করে আপন প্রতিপালকের সাক্ষাৎ এবং তার দয়া আমাদের ভাগো জুটবে। 
আর যখন সবাইকে তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, কাজেই, তিনি নিজেই আমাদের ও তোমার মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। 


থেকে বহিষ্কৃত করতে পারো (২১৯) । সুতরাং 
এখনই জেনে নেবে (২২০)। 


শপথ কেরে বলছি) যে,আমি তোমাদের eae hls 
ইউনি হত সমর ত 205685555 
ew III 
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ীকা-২২৩, অর্থাৎ আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করো এবং এতো বেশী পরিমাণে দান করো, যেমন পানি কারো মাথার উপর ঢেলে দেয়া হয় 
চীকা-২২৪. হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ্মা) বলেন, "এসব লোক দিনের প্রথমাংশে যাদুকর ছিলেন এবং & দিনেরই শেষভাগে 
তারা শহীদ হন।” 

টীকা-২২৫, অর্থাৎমিশরের মধ্যে তোমার বিরোধিতা করবে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের দ্বীন বদলে ফেলবে । আর একথা তারা এজন্যই বলেছিলো যে, 
যাদুকরদের সাথে ছয় লক্ষ লোক ঈমান এনেছিলো । (মাদারিক) 

'টীকা-২২৬. অর্থাৎ না তোমার উপাসনা করবে, না তোমার নির্তারিত দেবতাগুলোর। সৃদ্দীর অভিমত হচ্ছে- ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের জন্য বোত্‌ 
প্রেতিমা) তৈরী করে দিয়েছিলো এবং সেগুলোর উপাসনা করার নির্দেশ দিয়েছিলো । আর বলতো, “আমি তোমাদেরও প্রতিপালক এবং এসব মূর্তিরও ৷” 
কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, “ফিরআউন নাস্তিক ( ৬৯৯১) ছিলো। অর্থাৎ সে বিশ্ব সৃষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী ছিলো । তার ধারণা ছিলো 
যে, এ নিম্ন জগতের ব্যবস্থাপক হচ্ছে_ ওসব তারকা ও নক্ষত্র এ কারণে সে তারকারাজির আকৃতিতে মূর্তি তৈরী করেছিলে । সেগুলোর নিজেও পূজা 
করতো এবং অন্যানযদেরকেও সেঞ্জলোর উপাসনা করার নির্দেশ দিতো । আর সে নিজেই নিজেকে গোটা দুনিয়ার আনুগত্য ও সেবার উপযোগী বলে দাবী 
করতো এ. কায়ণেছি বলতো [ল্যান যাক তত নার হত 
৬ ঠএ। 5 7 আমিই 

তোমাদের সর্বোচ্চ রতিপালক)। 
ঢাকা-২২৭. ফিরআউনের সম্থদায়ের 
প্রধানগণের উক্তি- তুমি কি মূসা ও ভার 
সম্দায়কে এ জন্যই ছেড়ে দিচ্ছো যে, 
তারা যমীনে ফ্যাসাদ ছড়াবো' এর মধ্যে 
উদ্দেশ্য ছিলো- ফির'আউনকে হযরত 
মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম) ও ভার 
সম্দায়ের লোকদেরকে হত্যা করার 
জন্য উত্তেজিত করা । যখন তারা এমনি 
ভূষিকা পালন করলো, তখন হযরত মূসা 





















১২৩৬. এবং তোমার নিকট আমাদের কিমন্দ এ মি 

সর, এটাই নয় কি যে, আমরা আমাদের | এডি 
পালকের নিদর্শনগুলোর উপর ঈমান! সি 19 

এনেছি, যখন সেগুলো আমাদের নিকট এসেছে? ; ৫ টা: 

হে প্রতিপালক আমাদের! আমাদের উপর ধৈর্য 

বর্ষণ করো (২২৩) এবং আমাদেরকে; 

|যুসলযানরূপে উঠাও (২২৪) ।' 





Re 


ক্ব্ু” - পানেন্র 
১৯২৭. এবংফিরআউনের সম্প্রদায়ের প্রধানগণ 
বললো, 'তুমি কি সূসা এবংতার সমপরদায়কে এ SI SHG TIE 





(আলায়হিস্‌ সালাম) তাদেরকে শান্তি ছেড়ে দিচ্ছো যে, তারা যমীনে ফ্যাসাদ ১০৫০৮ 
অবতীর্ণ হবার ভয় দেখালেন। আর [ছড়াবে (২২৫) এবংসুসা তোমাকে এবংতোমার ASSIS 
ফিরউন ভরসার ইচ্ছা আকাংখা | স্থাপিত দেবতাগলোকে ছেড়ে দেবে (২২৬)? BNE 

পূরণ করার ক্ষমতা রাখতোনা । কেননা, |(সে)বললো, ‘এখন আমরা তাদের পুত্রদেরকে ১৯০৪ 


হত্যা করবো এবং তাদের কন্যাদেরকে জীবিত রি 


সে হযরত মুসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর 
সজিযার শক্তি দেখে আতংকিত হয়ে 
পড়েছিলো । সে কারণে সে তার 
সম্পদায়কে বলেছিলো, “আমরা বনী 
ইস্রাঈলের পুতরদেরকে হত্যা করবো, 
ক্ন্যা-সস্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে 
দেবো” এতে তার উদ্দেশ্য এ ছিলো 
যে, “এভাবে হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ 
সালাস)-এর সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা 
ক্লাস করে তার শক্তিকে খর্ব করবে ।' আর 
জনসাধারণের সম্মুখে আপন সন (1) Ee CE 
রক্ষা করার জন্য সে একথাও বলেছিলো যে, “আমরা নিঃসন্দেহে তাদের উপর প্রতাপশালী ৷” কিছু ফিরআউনের এ কথায়- "আমরা বলী ইস্রালের 
পুবদেরকে হত্যা করবো, বনী ইপ্রাঈলের মধ্য কিছুটা দুর সঞ্চার হয়েছিলো । আর তারা হখরভ মুলা (আলা়ছি্‌ সালাম)-এর নিকট এর অভিযোগ 
করলো। এয ভাবাবে হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাঘ) এ কথাই বললেন, (যার বিবরণ এর গন আসছে) 

টাকা-২২৮ তা-ই যথেষ্ট 

চীকা-২২৯. মুসীবৎ ও আপদ-বিপদের উপর; এবং ভয় করোনা । 

ভীকা-২৩০, এবং মিশরের তূণ এর অন্তর্ভুক্ত; 

ঢীকা-২৩১. এ কথা বলে হযরত মূল। আলায়হিস্‌ সালাৰ বনী ইন্ৰাঈলকে আস্াস দিলেন যে, কিরআউন ও তার সারার ধ্বসথান্ত হবে। বনী-ইল্রাঈল 
তালের জমি এবংসহরওলোর মালিক হবে। 


টীকা-২৩২. তাদের জনা বিজয় ও সাফলা এবং তাদের জন্যই প্রশংসনীয় প্রতিফল রয়েছে। 


[রাখবো । আর আমরা নিশ্চয় তাদের উপর 
থরতাপশালী (২২৭)।" 

৯৯৮- মূসার সংপ্রদায়কে বললো, “আল্লাহ্‌র 
সাহায্য প্রার্থনা করো (২২৮) এবং ধৈর্য ধারণ ৬৪058299%06 


করো (২২৯)। নিশ্চয় যমীনের মালিক আল্লাহ্‌ 21522 
ভিজ সা নয বাক চান 589 15 


উত্তরাধিকারী করেন (২৩১) এবং শেষ যয়দান ৪3954 


পরহেয্গারদের হাতে (২৩২)।" 

















চীকা-২৩৩, ফিরআউন ও ফিরুমউনী সম্পৃদায় আযাদেরকে) বিভিন্ন ধরণের মুসীবতের শিকার করে রেখেছিলো এবং (তোমাদের) ছেলেদেরকে বহল 
সংখ্যায় হত্যা করেছিলো। 

চীকা-২৩৪. যে, এখন তারা আবাস আমাদের সতানদেযকে হত্যা রা ইচ্ছে করছে; সুতা আমাদের সাহায্য কবে হবে। আর এ মুসীবতই বা কৰে 
দূর করা হবে 


টীকা-২৩৫. এবং কিভাবে আল্লাহর নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো! 
চীকা-২৩৬. এবং দারিদ্র ও ক্ষুধার মুলীব:৩ লি করেছি; 
টীকা-২৩৭. এবংযেন কুফর ও অবাধ্যতা 














ated? oe ধেকে বিরত হয়। 
১২:৯. (ভালা) বললো, ‘আমরা নির্যাতিত; চিএ চা 
[হয়েছি আপনার আসার পূর্বে (২৩৩) এবং তিনশ বছরতো এমনই আরামে 
[আপনার শুভাপমনের পরে (২৩৪) ' (তিনি), তিবাবিতকরেছেে দরের 
|বললেন, “শীয্রই তোমাদের প্রতিপালক মধ্যে সে কখনো ব্যথা, জবর এবং ক্ষুধায় 
[তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তার 
আত্ঞান্ত হয়নি। এখন দুড্ডিক্ষের কষ্ট 

স্থলে যমীনের মালিক তোখাদেরকে করবেন। | ey oe ets 
|অতঃপর (তিনি) দেখবেন (তোমরা) কেমন হয়েছে যেন তারা এ কষ্ট্রেই কারণে 
[কাজ করো (২৩৫)।' আল্লাহুকে স্রণ করে এবং তার দিকে 

ক্ষুব্ছু” - বোল মনোনিবেশ কনে কিছু ভারা কুফরের 
১৩০- এবং নিশ্চয় আমি ফিরআউনের টিতে টি সারা 1 মে ননিভাবে রর হয়েছিল বে? 
অনুসারীদেরকে বহরগুলোর দুর্ভিক্ষ এবং 3636300341999 | তাদের দুঃখ-ক্টের পরও তাদের 
|ফলগুলোর ক্ষতি ছারা পাকাঢ়াওকরেছি (২৩৬); ROE |. হৃদ গেতাধাকে। 
[যাতে তারা উপদেশ মান্য করে (২৩৭)। ? | ীকা-২৩৮ এবং জিনিমপতের 
১৩১. অতঃপর যখন তারা কোন কল্যাণ ৷ ক এর সহজলভতা, আর্িকসচ্লতা-নিরাপতা 
[লাভ করতো (২৩৮), তখন বলতো, “এটা 54462218761 | ৩ হত পেতো। 
[আমাদের জন্যই' (২৩৯); আর যখন কোন ৬55386556৩1] তীকা-২৩৯, অর্থাৎ আমরা সেটার 
[অকল্যাণ পৌছতো তখন মূসা ও তীর সঙ্গীদেরকে রি সি 5 উপযোগীই এবং সেটাকে তারা আল্লাহ্‌র 
[অমঙ্গলের জন্য দায়ী করতো (২৪০); শুনে ৮1০2৩ 5404 অনুগহ বলে জানতো না আর আল্লাহ্‌র 
নাও! তাদের অদৃষ্টের অশুভ পরিণাম তো ADI | কৃতততা পৰকাশ করেনা 
ল্লাহ্রই নিকট রয়েছে (২৪১); কিনু তাদের টীকা-২৪০. আর বলতো যে, এসব 
















| মধ্যে অধিকাংশই অবগত নয়। বালা সী তাদের কারণেই এসেছে। 
১৩২. এবং (তারা) বললো, ‘তুমি যে কোন (24845947465 | যদ এরানাহতেন, তবে এসবমুদীবতও 
[নিদর্শনই নিয়ে আমাদের নিকট আসবে না চি SENG আসতোনা। 
(কেন, যাতে আমাদের উপর তা ছারা যাদু করতে HII | ঈ্-২০১, তিনি যা অনৃষ্টে লিখেছেন 
Rl SS তাই আসে; আর এটা তাদের কৃফরের 
"আনয়নকারী নই (২৪২) ৷ | ০, ১৫৭ ৯০৮৮০ | কারণেই এসেছে) কোন কোন 
১৩৩. অতঃপর আমি প্রেরণ করেছি তাদের 985৩4590506) অঙ্গার বলেন, "অর্থ এ যে, বড় 
উপর প্রাবন (২৪৩), পঙ্গপাল, ঘুণ অথবা | 88) | তৰুণ ডো সেটাই, যা তাদের জন্য 





_] আল্লাহর নিকট অবধারিত রয়েছে, অর্থাৎ 
দোযখের শাস্তি" 





মানাল - ২ 





টীকা-২৪২, যখন তাদের অবাধ্যতা এপর্যন্ত পৌছলো, তখন হযরত মুসা (আ্লায়হিদ্‌ সালা) তাদের বিরুক্ধে বন-দো'অ। (অভিশশ্পাত) করলেন। 
তার দো'আ (প্রার্থনা) ছিলো আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য। সৃতরাং তার বদ-দোআ (অভিশম্পাত) গ্রহণ করা হয়োছিলো। 

চীকা-২৪৩. যখনযাদুকরণণ ঈমান আনার পরও ফিরআডনের অনুসারীগণ তাদের কুফর ওঅবাধ্যতারউপর অটল থেকে যায়,তখন তাদের উগর আলাহ্র 
দর্শনসমূহ একের পর এক জাসতে লাগলো। কেননা, হযরত মূসা আলগয়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম দো'আ করেছিলেন, “হে প্রতিপালক ফিরআউন 
দুনিয়ার মধ্যে তা অবাধ্য হয়ে গেছে এবং তার সম্প্রদায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, তাদেরকে এমন শান্তিতে লিও করুন, মার তারা উপযোগী হয় এবং 
আমার সম্প্রদায় ও পরবরতীদের জন্য শিক্ষা হয়” 


তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা প্লাবন (তুফান) প্রেরণ করলেন: মেঘ এলো | অন্ধকার হয়ে গেলে । প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হতে লাগলো। ক্বিতীদের (ফিরআউনের 


সম্পদ) ঘরগুলো পানিতে ভর্তি হয়ে গেলো ৷ শেহ পর্যন্ত তাদের তাতে দমন হয়ে থাকতে হলো এবং পানি তাদের গলার হাড় পর্যন্ত উঠে গিয়েছিলো: 
তাদেরমধ্যে যারা বসা ছিলো তারা নিমহ্কিত হলো । না এদিক সেদিক নড়াচড়া করতে পারতো, না কোন কাজ করতে পারতো । এক শনিবার থেকে পরবর্তী 
শনিবার পর্যন্ত সাতদিন যাবত এই মুসীবতের মধ্যে লিপ্ত রইলো । বনী-ই্রাঈলের ঘর তাদের ঘরের সাথে সংলগ্ন থাকা সত্বেও তাদের ঘরে পানি ঢুকেনি । 
যখন এসব লোক করন হয়ে গেলো তখন তারা হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাস-এর নিকট আর্য করলো, "আমাদের জন্য প্রার্থনা কুন 
যেন এ মুস্গীবত অপসারিত হয়। তখন আমরা আপনার উপর ঈমান আনবো । আর বনী ইন্রা্গককে আপনার সাথে প্রেরণ করবো।” 

হযরত মূসা আলাযহিস্‌ সালাম গা্থনা করলেন। প্রাবনের মূস্গীবত অপসারিত হলো । দুনিয়ায় এমনই সজীবতা আসলো, যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি । ক্ষেত 
ভালই হলো । বৃক্ষগুলো ভালো ফল দিলে । তখন ফিরআউনী সম্প্রদায় বলতে লাগলো, “সে-ই পানি তো নি'মাত ছিলো।" আর ঈমান আনলেন । 


একটা মাস শান্তিতে অতিবাহিত হলো। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা “পঙ্গপাল' প্রেরণ করলেন। সেগুলো ক্ষেত-ফসল ও ফল-মূল, গাছের পাতা, ঘরের দরগা; 
ছাদ, তক্তা এবং অন্যান্য সামগ্রী, এমন কি লোহার পেরেক পর্যন্ত খেয়ে ফেললো এবং ক্বিতীদের ঘর ভর্তি হয়ে গেলো । (কিনতু) বনী-ইস্াঈদের ঘরে প্রবেশ 
করলোনা । আর ব্বিভীগণ পেরেশান হয়ে আবার হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের নিকট দো'আর প্রার্থনা করলো: ঈমান আনার অঙ্গীকার ঘোষণা করলো। 
এর উপর দৃঢ় অঙ্গীকার করলো । সাতদিন, অর্থাৎ শনিবার থেকে পরবর্তী শনিবার পর্যন্ত পদপালের সংকটের মধ্যে লিপ্ত রইলো । অতঃপর হযরত মুসা 
(আলায়হিস্‌ সালাম)-এর দে আ.-পরর্থনার কারণে রক্ষা পেলো । (কিছু) তারা ক্ষেত ও ফলমৃণ যা কিছু অবশিষ্ট রইলো তা দেখে বলতে লাগলো, “এটুকুই 
আমাদের জন্য যথেষ্ঠ আমরা আমাদের ধর্ম () ত্যাগ করবোনা ৷” সুতরাং তারা ঈমান আনলোনা। অঙ্গীকার পূরণ করলো না এবং নিজেদের গর্হিত কাজেই 
লিপ্ত হয়ে থেকে গেলো। একমাস শাস্তিতে অতিবাহিত করলো। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা উকুন ( ৬৯5) প্রেরণ করলেন । এ ক্ষেবে তাফসীরকারদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, “তা ছিলো দুন”। কেউ, 
কেউ বলেন, “উকুন” । কেউ কেউ বলেন, 'অন্য একটা ক্ষু্ কীট'। এসব কীট যেসব ক্ষেতের ফসল ও ফলমূল অবশিষ্ট ছিলো সবই খেয়ে ফেললো । 
পোশাকের মধ্যে ঢুকে পড়তো এবং শরীরের চামড়া কামড়াতে আরম্ভ করতো । খাদোর মধ্যে ভর্তি হয়ে যেতো । যদি কেউ দশ বস্তা গম চান্কিতে পেষণের 
জন্য নিয়ে যেতো, তখন তা থেকে মাত্রতিন সের ফিরিয়ে আনতে পারতো । অবশিষ্ট সবটুকুই কীটগুলো খেয়ে ফেলতো । একীটগুলো ফিরআউনী সম্প্রদায়ের 
(লোকদের চুল এবং চোখের ভু ও পলক পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিলো । শরীরের মধ্যে জল-বসন্তের দানার ন্যায় হয়ে ভরে যেতো। শয়ন কর পর্যন্ত তাদের 
অন্য কঠিন হি লো লী অত শত + আর চার হল দয লাহি কালা এ 











সরালাম)-এর নিকট আরয ক্রলো, [সুরার ন জাক লে 
ই লা বল = 
সুতরাংসাতদিন পর এ মুসীবতও হযরত [পৃথক দর্শনসমূহ (২৪৪); অতঃপর তারা * 

সো জালায়হিস্‌ সালাম) এর দো-আর [অহংকার করলো (২৪৫) এবং ভারা অপরাধী ET to 
দূরীভূত হয়েছিলো। কিছু কিরআউনী |স'পদায় ছিলো। L 


সদায় আবার ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং আানব্বিল _ ২. 
পূর্বের চেয়েও অধিক খারাপ কাজে লিপ্ত হলো । একমাস শান্তিতে অতিবাহিত হবার পর হযরত মূলা আলায়হিস্‌ সালাম আবার বল-দো'আ করলেন । 


অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 'ব্াঙ পাঠালেন এবং এমন অবস্থা হলো যে, যানুয বসতো অমনি মজলিস ব্যা্ডে ভরে যেতো । কথা বলার জন্য মুখ খুলতো, 
তখন ব্যাঙলাফ দিয়ে মুখের মধ্যে ঢুকে পড়তো । হাড়ি পাতিলে ব্যাঙ । খাদয-দরব্যে ব্যাঙ । চুলার মধ্যেও ব্যাস্ত ভর্তি হয়ে যেতো, চুলার আগুন নিভে যেতো । 
বিছানায় শয়ন করলে শরীরের উপর বসে পড়তো । এমুসীবতের কারণে ফিরিআউনীরা কেঁদে ফেললো । আর হযরত মূসা আলায়ছিস্‌ সালামের নিকট আরয় 
করলো, “এবার আমরা পাকাপাকি তাওবা করছি।” হযরত মৃসা আলায়ছিল্‌ সালাম তাদের নিকট থেকে নৃঢ প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নিয়ে লো"আ করলেন। 
সুতরাং সাতদিন পর এ মুসীবতও দূরীভূত হলো । একমাস শান্তিতে অতিবাহিত হলো কিনতু আবারও তারা ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং তাদের পূর্বের কৃফরের 
দিকে ধাবিত হলো । হযরত মুসা (আলায়হিস্‌ সালাম) আবার বদ-দো‘মা করলেন। 

অতঃপর সমস্ত কূপের পানি, নদীর পানি, ঝারণার পানি, নীল নদের পানি, মোট কথা, সব ধরণের পানি তাদের জন্য তাজা রক্তে পরিণত হলো : তারা 
ফির'আউনের নিক এর অভিযোগ করলো । সে জবাবে বলতে লাগলো, “হ্যত মূসা যাদু দারা তোমাদের 'নজরবন্দ' করেছে মান” তারা বললো, “কেষন 
নজরবন্দী আবার? আমাদের গারে তাজা রক্ত ব্যতীত পানির নাম নিশানা পর্যন্ত নেই” তখন ফিরআউন নির্দেশ দিলো যেন ক্বিতী ও বনী ইব্রাঈগল একই 
পাৱ থেকে পানি নেয়। অতঃপর যখন বনী ইসরাঈল পানি উঠাতো তখন তা পানিই বের হতো । (কিন্তু) ক্বিতীরা উঠালে সে পাত্র থেকে তাজা রক্তই বের 
হতো এমনকি, ফিরআউনী নারীগণ পিপাসায় কাতর হয়ে বনী-ইসাঈলের নারীদের নিকট আসলো আর তাদের নিকট পানি চাইলো । তখন পানি তাদের 
পাতে আসতেই তা রক্তে পরিণত হলো । তখন ফিরতাউনী নারীরা বলতে লাগলো, “তোমা মুখে পানি নিয়ে আমাদের মুখের মধ্যে কপি করো” যতক্ষণ 
পর্যন্ত সেই পানি বনী ইন্রাঈলী নারীর মুখে থাকতো ততক্ষণ পানিই থাকতো । আর যখনই ফিরআউনী নারীর মুখে আসলো তখনই তা রক্তে পরিণত হয়ে 
গেলো । কিরআউন নিজেও শিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো । তখন সে ভেজা গাছের রস চুঘতে আরম্ভ করলো । আর সেই রস তার মুখে পৌছতেই রক্ত হয়ে 
গেলো । সাতদিন পর্যন্ত রক্ত ব্যতীত কারো পক্ষে কোন কিছু পান করা সম্ভবপর হয়নি । তখন তারা হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালামের নিকট প্রার্থনা করার 
জন্য দরখাস্ত করলো এবং ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দিলো । হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামও দো'আ করলেন। এ বিপদও অপসারিত হলো; কিন্তু তখনও 
তারা ঈমান আনেনি। 

চীকা-২৪৪. একের পর অপরটা। আর ধত্যেকটা শান্তি এক সপ্তাহ যাবৎ স্থায়ী হতো এবং পূর্ববর্তী শান্তি থেকে (মধ্য খানে) এক মালের ব্যবধান থাকতো । 
টীকা-২৪৫. এবং হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের উপর ঈমান আনেনি 


সূরা ৭ আন্রাক ৩০৭ 





লারা 














৯৩৪. এবংযখন তাদের উপর শাস্তি আসতো, 


| নিমজ্জিত করেছি (২৪৭), এ জন্য যে, (তারা) 
[আমার নিদর্শনগুলোকে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো 
এবংসেণ্ডলো সম্পর্কে অলবগত ছিলো (২৪৮) । 


১৩৭. এবং আমি সেই সম্প্রদায়কে (২৪৯), 
যমীন 


পড়তো এবংযেসবপ্রাসাদ তারানির্মাণ করতো ॥ 


৯৩৮. এবং আমি (২৫৩) বনী-ইশ্রাসলকে 
[সম পার করিয়ে দিয়েছি; অতঃপর তাদের 


|বললো, 'তোমরা নিশ্চয় একটা মূর্খ সম্প্রদায় 
(২৫৫) । 


১৩৯. এঅবস্থাতো ধ্বংস হবারই, যার মধ্যে 
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চীকা-২৪. কারণ, তিনি আপনার 
দো'আ ক্ল করবেন। 


চীকা-২৪৭, অর্থাৎ নীল নদের মধ্যে। 
যখন তাদেরকে বারংবার শান্তি থেকে 
উ্ধা্ করা হলো এবং তারা কোন 
অীকরেছ উপর খরতিষ্ঠিত থাকলো ন' 
আন ঈমানও আনলোনা এবং কুষরও 
পরিহার করলোনা, তখন মেরাপ পূর্ণ 
হবার পর, যা তাদের জনয নির্ধারিত 
হয়েছিলো, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
সমুদ্ধে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে 
িয়েছিলেন। 


চীকা-১৪৮. (সেগুলো নিয়ে) মূলতঃ 
চিন্তা-ভাবনা বরতোনা। 


টাকা-২৪৯. অর্থাৎ বনী ইপ্রাঈঈলকে, 
চীকা-২৫০, অর্থাৎ মিশর ও সিরিয়া 


চীকা-২৫১. নদ-নদী, বৃক্ষাদি, ফল- 
মূল, কষেত-খামার এবংফসলেরআধিক্য 
দ্বারা; 


ভীকা-২৫২. উক্ত সব ইমারত, অক্টালিকা 
এবং বাগানসমূহ ৷ 


ভীকা-২৫৩.. ফিরআউন ও তার 
স্রদায়কে ১৯ই মুহর্রয সমৃদ্রে নিমজ্জিত 
করার পর 


চীক।-২৫৪. এবং সেগুলোর উপাসনা 
করতো । ইবনে ভুরায়জ বলেছেন যে, 
এসব প্রতিমা গাভীর আকৃতিতে তৈরী 
করা হয়েছিলো সেগুলো দেখে বনী- 
ইতরাদল 


চীকা-২৫৫. কারণ, এতগুলো নি্র্শন 
দেখাসত্তবেও একথা অনুধাবন করেনি যে. 
আল্লাহ এক, ভার কোন শরীক নেই। 
তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের 
উপযোনী নেই। আর অন্য কারো ইবাদত 
করা বৈধও লয়। 


টীকা-২৫৬, মূর্তি পূজারী 


জীকা-২৫৭, অর্থাৎ খোদা তা হতে 
পারেলা, যাকে খুঁজে তৈরী করে নেয়া 
হয়। খোদা হচ্ছেল তিনিই, যিনি 
তোমাদেরকে শ্রেষ্ট দান করেছেন। 
কেননা, তিনি অনুধহ ও দয়ায় ক্ষবতা 
রাখেন। সুতরাং তিনিই ইবাদতের 
ডপযোগী । 


টীকা-২৫৮. অর্থাৎযখন তিনি (আল্লাহ্‌) তোমাদেরকে এমন মহা অনুগহ প্রদান করেছেন, তখন তোমাদের জন্য কিভাবে একথা শোভা পাবে যে, তোমরা: 
তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে? 

ভীকা-২৫৯, 'ভাওরীত' দান করার জন্য হিলব্‌দ মাসের 

ভীকা-২৬০. যিলহজ্জ মাসের 

টীকা-২৬১. বলী-ইত্রাঈলের সাথে হযরত মূস্ আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম-এর ওয়ান ছিলো যে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের দুশষন ফিরআউনকে 
ধ্বংস করে দেবেন তখন তিনি তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটা কিতাব আনয়ন করবেন; যার মধ্যে হালাল ও হারামের বর্ণনা থাকবে ॥ 
যখন আল্লাহ তা'আলা ফিরত্বাউনকে ধ্বংস করলেন, তখন হযরত মূসা আলায়হি সালাম আপন প্রতিপালকের নিকট সেই কিতাব অবতারণ করার দরখাস্ত 
করলেন। নির্দেশ হলো- “দশটা রোযা রাঝো।” যখনতিনি রোযাগুলো পূর্ণ করলেন, তখন তার মুখ মুবারক থেকে এক প্রকার গন্ধ অনুভূত হলো । তখন 
তিনি মিসওয়াক করে নিলেন। ফিরিশ্তাগণ আর করলেন, “আযাদের নিকট আপনার মুখ যুবারক থেকে অতি প্রিয় খুশবু আসতো । আপনি মিস্ওয়াক 
করে ত নিঃশেষ করে দিলেন।” আল্লাহ [লন জান ভু লাল 
তা'আলা রশ দিবেন, “যিলহন্ধ মসে | রাজ 


(লন বেয়া বারি চি এবং স্বরণ করো, যখন আমি os GAY 





এরশাদ করলেন, “হে মূসা! তুমি কি 
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অধিক সুগন্ধযয়ণ” 


চীকা-২৬২, পাহাড়ের উপর নাজাতের 
জন্য খাওয়ায় সময় 

চীকা-২৬৩, আয়াত থেকে প্রমানিত 
হলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মূসা 
আায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম-এর 
সাথেকথাবলেছেন ।এরউপর আমাদের 
ঈমান রয়েছে আর আমাদের নিকট কি 


বাস্তব যুক্তি রয়েছে যে, দে তা 
কথোপকথনের বাতবতা সম্পর্কে বিজ f পরি 

রর fon 5৩3 
হালীস পরী বিত হয় যে, খল 0004 & 
হযরত মূসা (আলায়হি সালাম) আল্লাহর 
বাণী শ্রবণ করার জন্য হাযির হলেন, 4 2 
তখন তিনি পবিত্রতা অর্জন করলেন। 6525 
পৰিত পোশাক পরিধান করলেন এবং ১৫ ১7 
জনা রে হলীলা দেহ, “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপন দর্শন 52234/06 
এর উপর উপস্থিত হলেন। আল্লাহ্‌ |দাও! আমি তোমাকে দেখবো ।' (তিনি) বললো, 04099855408 


তা'আলা একখও মেঘ অবতীর্ণ করলেন |” হৃমি আমাকে কখনো দেখতে পারবেনা (২৬৪); 
যাচতু্িক থেকে পাহাড়কে চার “ফরসঙ্' [বরং এ পাহাড়ের প্রতি দেখো । এটা যদি স্থানে 
(১২ মাইল) পরিমাণ এলাকা ছুড়ে ঢেকে বস 
নিয়েছিলো । শয়তানগণ এবং যমীনের ৮০০২ 

শশী, এমন কি সাথে অবস্থানকারী ফিরিশতাদেরকেও সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিলো । আর সর জন্য আসমান খুলে দেয়া হয়েছিলো । তখন তিনি 
চক্ষে ফিরিপৃতাদেরকে প্তাক্ষ করেছিলেন যে, তারা হাওয়ার উপর দওমান রয়েছেন আর তিনি আল্লাহর আরপকেও পরিষ্ারভাবে দেখেছিলেন । এমন 
কি তিনি 'ফলকসমূহে'র উপর 'কলম'-এর আওয়াজও শুনতে পান। আর আন্যাহ্‌ তা'আলা ভার সাথে কথা বলেন। তিনি আল্লাহর মহান দরবারে ভার 
দরবখান্তলো পেশ করলেন । তিনি স্বীয় মহান বাণী শুনিয়ে তাকে ধন্য করলেন হযরত জিন্রাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম) তার সাথে ছিলেন; কিছু আল্লাহ্‌ 
তা'আলা হযরত মূলা (আলায়হিস সালাম) কে যা বলেছিলেন, তা তিনি (হযরত জিবরাঈল) কিছুই শুনেন নি ৷ হযরত মূসা (আলায়ছিল্‌ সালাম) আল্লাহুর 
সাখে কথা বলে যেই তৃত্তি পেয়েছিলেন, তা তাকে আহ সাক্ষাতের প্রতি এন্ত আমহী করে তুলেছিলো । (খাখিন ইত্যাদি) 
টীকা-২৬৪. এচক্ষুদবয় দ্বারা এবং দরখাস্ত করে; কিন্তু আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ (দর্শন লাত) দরখাস্ত বাতিরেকে, শুধু তারই বদান্যতা ও অনুখহক্রমে 
তাওএনস্বরচক্ষেনয় বরংচিরস্থারী চোখ ছারাইঅর্থাৎকোনমানব আমাকে দুনিয়ার মধ্যে দেখারশক্তিরাখেন । আল্লাহ তা'আলা একথা বলেন নি, “আমাকে 
দেখা স্ধবপর নয়।” এ থেকে প্রযাণিত হলো যে, আল্লাহ্র সাক্ষাৎ (দীদার)সন্ভব, যদিও ভা দৃনিয়ায় সম্ভবপর না হয়। কেননা, বিশুদ্ধ হাদীস শরীফসমূহে 

















বর্ণিত হয় যে, ক্রিয়াঘত দিবসে মু'মিনদেরকে স্বীয় প্রতিপালক যহামহিম আল্লাহ্‌ তা'আলার দীদার (দর্শন দান) ছারা ধন্য করা হবে। 


তাছাড়া, হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালা) ছিলেন আল্লাহ্র পরিচিতি সম্পন্ন । দি আল্লহ্রজীলার অসমৰ হতো, ভবে তিনি কখনো 'জীদার' বা দর্শন লাভের 
জন্য দখা করতেন না। 





চীকা-২৬৫. এবং পাহাড় স্থির থাকা 'সম্ধব ব্যাপার' ( ১০৯4) । কেননা, সে সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ৮৫. (অর্থাৎ) “সেটাকে চূর্ণ- 
বিচরণ করে দিয়েছিলো" সুতরাং যে বসু আল্লাহ্‌ তাআলার সৃষ্ট (১৯৯৯) হয় এবং যেটাকে তিনি 'মওজুদ' সাবাস্ত করেছেন, সম্ভবপর সেই বসতুটা 
'অওজুদ' হবেনা যদি সেটাকে তিনি 'মওজুদ' না করেন। কেননা, তিনি আপন কাজে পূর্ণ ইখতিয়ার সম্পন্ন । এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, পাহাড় স্থির থাকা 
একটা সন্তব ব্যাপার ( ১০১); অসম্ভব ( এ!) নয়। আর যে বন্ধুকে কোন 'সন্তব' বন্ধুর উপর নির্ভরশীল (সম্পৃক্ত) করা হয়, তবে সেটাও 
সাল 73 | সবই হয়ে থাকে, অসন্তৰ ( =) 
হয়না সুতরাংআল্তাহ্র দীদার, যেটাকে 
৮৫৫৫12৩৫৫৫১ পাহাড়ের স্থির থাকার উপর নির্ভরশীল 
8 4918০02 | সৰ করা হয়েছে তাও একটা স্বর 
5130102005 | বিষয় হলো। কাজেই এসব লোকের কথা 
085৮2553408] আনত প্রমাণিত হলো, যারা আল্লাহ 
* ৯৬০ ৮৯ ..] তা'আলার দীদার লাভ করাকে অসম্ভব 
00694055206 | বল থাকে। 

555581 | চিকা-২৬৬, বনী ইত্াঈলের মধা থেকে। 
চীকা-২৬৭. তাওরীতের; যা সংখ্যায় 
সাতটা ছিলো কিংবা দশটা । সেগুলো 
৩০৬৪৮৮৩)43১0$ | য্ৰৱজদ’ (পান্ৰাবিশেষ) কিংবা 'ুমাররদ' 
8১9) বা ভিসা 

96754585৬৫৪ টি 


মোতাবেক আমল করে । 








টীকা-২৬৯. যা পরকালে তাদেরঠিকানা। 
5৪০, মা হাসাল ও আতা বলেছেন যে, 
৩ 880 | লিলেশঅনানযকারীদের বাসা শে 
6৩355545556] আহা হযরত কাতাদার অভিমত 
03832195684 | অনুসাতে অথ হচ্ছ, আমি তোমাদেরকে 
৭8240949424] জলের বানান সমুহের যারা 


(তোমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো ।" 
<3,49492.0)3) 26.4 244 | হযরত আতিয়া 'আওষীর অভি হচ্ছে 
৩5, | “নিৰ্দেশ অমান্যকাৰীদের বাসস্থান, 
13015828833 | ৯৮০১৯ ) বলতে ফিরআউন 
ও তার সম্প্রদায়ের ঘর-বাড়ীর কথাই 
[দেখে নেয় তবুও তারা সেশুলোর উপর ঈমান | ই বুঝায়, যেগুলো মিশরে অবস্থিত। সুবীর 
|আনবেনা; এবং যদি হিদায়তের পথও দেখে 80340210: | অভিমত হচ্ছে- এটা যারা কাফিরদের 
নেয় তবুও তাতে চলা পছন্দ করবেনা (২৭১) । বাসস্থানসমূহ বুঝায় ।' কালবী বলেছেন, 
হিল “(সেগুলো দ্বারা) "আদ সামূদ এবং 
অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমূহের 














ছর-বাড়ী বুঝায়, যেগুলোর উপর দিয়ে আরবের লোকেরা তাদের সফরগুলোর মধ্য অতিক্রম করতো ।” 

ীকা-২৭৩. হযরত মুন (কৃদ্দিসা পির) বলেছেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলা 'ক্র্রআনের প্রজা" বারা আত সংরায়ের অস্তরসমূহকে মর্যাদা সম্পন্ন করেন 
সা" হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ্মা) বলেছেন, “এর অর্থ হচ্ছে- যেসব লোক আমার বান্দাদের উপর জোর যুলুম চালায় এবং আমার 
নী বা বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আমি তাদেরকে আমার নিদ্পনসমূহ হণ এবং সত্যায়ন করার দিক থেকে ফিরিয়ে দেকো। যাতে তারা আমার উপর 
ঈদান না আনে। এটা তাদের গৌড়ামীর শান্তি যে, তাদেরকে হিদায়ত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। 


্ীকা-২৭১. এটাই দম্ভ করার প্রতিফল, দাস্তিকের পরিণাম । 


চীকা-২৭২. 'ত্র' এর প্রতি, স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে, মুনাজাতের জন্য যাবার 
ভীকা-২৭৩. যেগুলো তারা ফিকআউলের সম্প্রদায় থেকে তাদের ঈদ-উৎসবের জন্য ধার করে নিয়েছিণো ॥ 


চীকা-২৭৪. এবং সেটার মুখের ভিতর 
হযরত ভিন্বা্গল (আলায়ছিস্‌ সালাম)- 


দিয়েছিলো; যার প্রভাবে সেটা 


টীকা-২৭৫. অসম্পূর্ণ, অক্ষম এবং জড় 
পদার্থ যাত্র। অথবা হোক প্রাণী: উভয় 


পার 





অবস্থাতেই এ যোগ্যতারাখেনা যে,সেটার [১9 


উপাসনা করা যেতো । 


চীকা-২৭৬, যেহেতু, তারা আল্লাহ্‌ 
তা আলার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছিলো এবং এমনি এক অক্ষম ও 
অসম্পূৰ্ণ গো-বৎসের পূজা করোছিলে'। 


ঢীকা-২৭৭. স্বীয় প্রতিপালকের সাথে |. 


গোপন আলাপ করে ধন্য হয়ে 'তুর' 
(পাহাড়) থেকে 

চীকা-২৭৮, এজন্যথে আল্লাহ তা'আলা 
তাকে খবৰ দিয়েছেন যে, সামেরী তার 
স-ত্রদায়ের লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করে 
ফেলেছে, 

টীকা-২৭৯, যে, লোকদেরকে গো- 
বসের পুজা করা থেকে বাধা দাওনি। 
চীকা-২৮০. এবং আমি ভাওরীড নিয়ে 


আসার অপেক্ষা করলেলাঃ 
ঢীকা-২৮১. 'ভাওরীতা-এর; হযরত 
মূসা অপায়াইস্‌ সালাম 

টীকা-২৮২. কেননা, হযরত মূসা 


(আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়স সালাষ)-এর 
নিকট, তার সম্প্রদায় এমন নিকৃষ্টতম 
পাপাচারেিপত হওয়া অতিমাতায় কষ্টকর 


ঢীকা-২৮৩. আমি সপ্রদায়কে বাধা 
দানে এবং তাদেরকে সদুপদেশ প্রদানে 
কোন কার্পণ্য করিনি, কিনতু 

চীকা-২৮৪, এবং আমার সাথে এমন 
আচরণ করোনা, যাতে তারা খুশী হয়। 


টীকা-২৮৫. হযরত মূলা (আলায়হিস্‌ |= 


ালান) আপন তাইয়ের ওযর গ্রহণ করে 
আপ্লাহ্র দরবারে 


৯৪৬৮- এবংসুসার (২৭২) পর তার সমশ্রদায় 
াঅলংকারাদি ঘাা (২৭৩) এক গো-বঘস 
[পড়ে বসলো, এক প্রাণহীনের অবয়ব (২৭৪), 
|শাভীর ন্যায় আওয়াজ করতো । তারা কি 
[দেখলোনা যে, তা তাদের সাথে না কথা বলছে 
|এবং না তাদেরকে কোন পথ দেখাচ্ছে (২৭৫)? 
তালা সেটাকে খহণ করেছে এবং তারা যালিম 


মা না করেন, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো । 
>৫ ০. এবংযখনমূশা (২৭৭) স্বীয় সম্প্রদায়ের 


[নির্দেশের পূর্বে ত্বরা করলে (২৮০)?' এবং 
লো ফেলে দিলো (২৮১) আর স্বীয় 


॥ সুতরাং তুমি আমার উপর 
|শক্রদেরকে হাসিয়োনা (২৮৪) এবং আমাকে 
[যালিমদের অন্তর্ভূক্ত করোনা (২৮৫)।" 


১৫১. 





(হযরত মুসা) আরয করলো, ‘হে। 
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ীকা-২৮৬. যদি আমাদের মধ্যে কারো থেকে কোন অতিরঞ্জন কিংবা কার্পণ্য হয়ে থাকে । এ প্রার্থনাটা তিনি ভাইকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং শত্রুদের 


আচ্ষালন প্রশমনের জন্য করেছিলেন 


সরা; ৭ জান্রাফ ত সারা £৯] টীকা-২৮৭. ৯২০৪ এ আয়াত 
থেকে একথা ।ত হলো যে, গুনাহ, 
5555 83455 | | চই জোট হক কিলা ৰ নই বলা 
[দয়াময় ।' পপর তা থেকে তাও্ডৱা করে, তখন আল্লাহ্‌ 
’ তাৰারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় অনুখহ ও 
কৃপা স্বাযা সেসবই ক্ষমা করে দেন। 
টীকা-২৮৮. যে, তারা হযরত মূসা 
আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর 
সাথে আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে 
অনপরদায়ের গো-বৎস পূজার জন্য ক্ষমা 
ার্থনা করবেল। সুতরাং হযরত মূসা 























৯৫২. লিশ্চয় এসব লোক, যারা গো-বৎসকে 
|খহণ করে বসেছে, অনতিবিলম্বে তাদের উপর 
[তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ওলাঞ্ছনাআপতিত 
[হবে পার্থিব জীবনে; এবংআমি এভাবে প্রতিফল 
দিয়ে থাকি মিথা রচনাকারীরকে।. 
৯৫ ৩- এবং যারা অসৎ কার্যাদি করেছে এবং 





সেগুলোর পরে তাওবা করেছে ও ঈমান এনেছে; আলায়হিস্‌ সালাম তাদেরকে সাথে নিয়ে 

|অতঃপর, এরপরে তোমারপ্রতিপালক ক্ষমাশীল, হাযির হলেন। 

য়ন (২৮% । চীকা-২৮৯. হযরত ইবনে আব্বাস 

১৫৪. এবং যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হলো। ect: টা) (বোদিয়ারাহু তা'আলা আননুমা) বলেন, 

[তখন নি কক তুলে নিলেন এবং। 50৩45580851 কল্প বলা আন হবার কারণ এ 

ভিত দিত 327 | খিল থে, সারের লোকেরা মখন 
রহমত রয়েছে সেসব লোকের টি গো-বৎুস দাড় করিয়েছিলো তখন এসব 


[আপন প্রতিপালককে ভয় করে । ৩5558855254) কাতার রদ রনী 

৯৫৫. এবং মৃসা আপন সম্প্রদায় থেকে (খাবিন) 

স্তর লোককে আমায় এতিশ্তির জন্য গজায় 

28৮18715742 bond 4259940219 | লিকা-২৯০, অৰ্থাৎ নিৰ্্ধাৱিত সময়ে 

[তাদেরকে ভূমিকম্প পেরে বসলো (২৮৯), 98 যাখির হবার পূর্বে, যাতে বনী ইসরাঈল 
তাদের সবায় ধংস নিজেদের চোখে 


[তখন মূসা আরয করলো, “হে আমার 0582 
প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে তো পূর্বেই দেখে নিতো এবং তাদের আমার বিুক্ষ 
নি 












[তাদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতে 05৫ হত্যার অপবাদ দেয়ার সুযোগ হতোনা। 
(২৯০); তুমি কি আায়াদেরকে সেই কাজের (৫ চীকা-২৯১. অর্থাৎ আমাদেরকে ধাংস 


[জন্য ধ্বংস করবে. যাআমাদেরনির্বোধলোকেরা কে রে করোনা এবং ভোমারই দয়া ও করুণা 
করেছে (২৯১)? ওটা তো নয়, কিন্তু তোমার এ রিল sey ৮ 


পরীক্ষা করা। তুমি তা ছারা বিপথগামী করো SESSILIS | টিকা ২১২. এহেন 


করার শক্তি দান করুন! 
[আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের উপর চীকা-২৯৩, আল্লাহু তা'আলা, হযরত 
দয়া করো । আর তুমিই সর্বধেষ্ঠ ক্ষমাশীল । মলা (অলায়হিল্‌ সালাম)-কে 


১৫৬. এবং আমাদের জন্য এ দুনিয়ায় বু ০৭১2৮০ | ভীকা-২৯৪- আমার ইখতিয়ার আছে, 
কল্যাণ লিপিবদ্ধ করো (২৯২) এবংআখিরাতেও 5১১৬৪৩5 | সবাই আমার মালিকানাধীন ও বান্দা। 















নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি ।' ৩৪৪ মা কারো আপত্তি করার অধিকার নেই 

[বললেন (২৯৩), “আমার শান্তি আমি যাকে চাই সি ক 

[দিয়ে থাকি (২৯৪), আর আমার দয়া প্রতিটি 53 kde dele hl J 

[বস্তুকে ঘিরে রয়েছে (২৯৫); সুতরাং, ৬৪৫৮ 56355 এ সবাই পেয়ে থাকে; 

[অনভিবিলহ্বে আমি (২৯৬)নি*মাতসমূহ তাদের | oY 77০75" | চীকা-২৯৬, আখিরাতের 

|জন্যই লিপিবদ্ধ করে দেবো, যারা ভয় করে, 05958০56855 কাছে গ্সরা গজ 

[যাকাত দেয় এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহের 9 বুফাদ্সিবগণের কমতে বশ্ুল 

পবন আলে মু 

১৬৭. এসব লোক, যারা দাসত্ব করবে এ এ ৮1২ 
টি নথ 45844584444 

রসূল, পড়াবিহীন দৃশ্যের সংবাদদাতার 39605655440] হালা হয়েছে ভারপইসা রিসালতের 


(২৯৭), ৩ণ’সহকাৰেআরম্ভকরা হয়েছে।কেননা, 
নাল তিনি আল্লাহ ও ভার সৃষ্টির মধ্যখানে 








'মাধ্যমই'। তিনি রিসাল৩'-এর সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন । আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ, শরীয়ত ও বিধানাবলী তার বান্দাদের নিকট পৌছিয়ে দেন; 
অতঃপর তীর গুণাবলীর মধ্য 'নবী'-এর উল্লেখ করা হযেছে এর অনুবাদ হযরত “অনুবাদক: (কুদিসা সি) “দৃশ্যের সংবাদদাতা ারা করেছেন 
এটা অতি বিশুদ্ধ অনুবাদ ৷ কেননা, (আরবীতে) *-৮: খবরকেই বলা হয়; যা 'জান'-এরই অর্থবোধক এবং মিথ্যার লেশ থেকেও শূন্য বা পবিত্র হয় 
পি করনে উক্ত শদটা এর জাপা ব্যহত হয়েছে। যেমন- 





আরো বহু স্থানে এ শব্দটা এ অর্যেই এরশাদ করা হয়েছে 
অতঃপর এ শবটা ( ৬3১ ) হয়ত ‘কর্তা ( ৬৫০) অৰ্থে ব্যবহৃত অথবা 'ক্ম' (১৯২১৬) অৰ্থে ব্যবহৃত ৷ ্ৰথমোক্ত অৰ্থে নবী" শব্দের অর্থ 
দাড়া 'অদুশোর সংবাদদাতা" আর শেষোক্ত অর্থে সেটার অর্থ হবে- 'অনৃশ্যের সংবাদ প্রদত্ত । উভয় অর্থের সমর্থন পবিত্র কোরআন থেকেই পাওয়া 








প্রথমোক্ত অর্থের সমর্থন এ আয়াতে মিলে- ৬৯ ৫ 8 (অর্থাৎ আপনি আমার বান্দাদেরকে সংবাদ দিন।) 

অপর আয়াতে এরশাদ হয়েছে- 7 (সর্থাৎ্ড আপনি বলুন! আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেবো?) 

আদ এ জাতীর তর শামিল হত লা মীৰ আপা সালামের সেই বল যা পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে- 
৩১৬৯৯০0৩০৫০ টকা অথাৎ আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যা তোমরা আহার করবে এবং যা ভোমরা জমা 

রাখছো)। এ 

শেষোক্ত অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় এ আয়াতে- Mt +১ (অর্থাৎ আমাকে সৰ্বজ্ঞাতা সর্ববিষয়ে অবগত সন্তা সংবাদ দিয়েছেন)। 

আর প্রকৃতপক্ষে, নবীগণ (অষ্লায়হিমৃস্‌ সালাম) অৃশ্যের সংবাদদাতাই হয়ে থাকেন। 'তাফসীর-ই-খাখিন'-এ বর্ণিত হয় যে, তীর (দঃ) গুণাবলীর মধ্যে 

একটা 'নবী' বলেছেন। কেনলা, “নবী” 

হওয়া সর্বাধিক উচ্চ ও অভিজাত | সূরা ঃ ৭ সা'রাফ 
















মৰ্যাদাসমূহের অন্তু অপর তা এ [ধক লিপিবদ্ধ পাবে নিজেলের সিক্ট তাওযীত | 430 LAG 
কথাই প্রকাশ করে যে, তিনি আল্লাহ্র |ও ইঞ্জীলের মধ্যে (২৯৮); তিনি তাদেরকে Oe £ পু 
পিক অতি উদ রায় অধিকারী এবং | সৎকর্মের নির্দেশ দেবেন এবংঅসংকার্যেবাধা EE SEALS 
তারই লিকট থেকে সংবাদদাতা । ~~ 








Ys js আশব্বিল - = 
“উচ্মী” শব্দের 'অনুবাদ' হযরত অনুবাদক 
বেদদিসা দিররুু)' 2,4 বা 'পড়াবিহীন' বলে উল্লেখ করেছেন। এ অনুবাদটা' বহু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
'আদহযা)-এর বর্ণনা মোতাবেকই হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে “উদ্বী হওয়া তার মু'জিযাসমূহের অন্যতম । কেননা, দুনিয়ার মধ্যে কারো নিকট তিনি পড়েননি: 
অথচ কিতাব সেটাই নিয়ে এসেছেন, যার মধ পূর্ববর্তী, পরবতী এবং অদৃশ্য বিষয়াদি জ্ঞান রয়েছে। (খারিন) 
কবি বলেন- ০১১০৮ ৮৫ 5 dp G04 Hs 
4৮০৩০১৫৮5৫6 9১০১১ ৪4৫5 
অর্থাৎ মাটিতে অবস্থান করছেন, অথচ আরশের উপরে তার স্থান। 
'উস্থ' অথচ তার হৃদয় ছিলো কুতুবখানা । 
উম, অথচ বিশ্ব ুস্ু বিষয়াদি সম্পর্কেও জাত। 
ভার ছায়া ছিলো না, অথচ সমগ্র বিশ্বের ছায়াদাতা। 





সারার আলায়হি ওয়াসাল্লাম 

চীকা-২৯৮. অর্থাৎঃ ভাওনীত ও ইীলের মধ্যে তীর দে) প্রশংসা ও গুণাবলী এবং নবৃয়তের কথা লিপিবদ্ধ পাবে । 

হাদীসঃ হযরত “আভাইবনে ইয়ালার হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর (রাদিয়্সাহুআন্ছ) খেকে বিশ্বকুল সরদার (সালাহ তা'আলা জালায়হ ও়াস্াম)- 
এর এসব গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যেপ্ডলো তাওয়ীতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি বলেন, “ছযুর করীম [সাল্লালাু তা'আলা আলায়হি 
অসালান)-এর যে গুণাবলীর কথা কোরআনে করীমে এসেছে, সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু গুণাবলী তাওরীতেও উল্লেখ করা হয়েছে।" এরপর তিনি পাঠ 
করতে আর করলেন, “হে নবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং উ্মীদের তত্বাবধানকারীরূপে । আপনি আমার বান্দা 
ও আমার রসূল । আমি আপনার নাম আমার উপর ভরসাকারী' রেখেছি। আপনি মন্দ চরিত্রের অধিকারী নন, কঠোর মেজাজীও নন । আপনি না বাজারসমূহে 
নিজের আওয়াজ উচ্চ করেন, না মন্দ ্বারা মন্দকে প্রতিহতকারী হন কিন্তু অপরাধকারীকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের উপর অনুযহ করে থাকেন আল্লাহ্‌ 
তাআলা আপনাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উঠাবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারই বরকতের মাধমে বক্র ধর্মকে এমনিভাবে সোজা করবেন না যে, লোকেরা সততা 
ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে 'আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, মৃহাস্বদ মোস্তফা সান্াল্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল' কলেমা উচ্চরবে 
ঘোষণা করতে থাকবে । আর আপনারই মাধ্যমে অন্ধ-চোখসমূহ দৃষ্টিশক্তি, বধির কানগুলো শ্রবণশক্তি এবং আবরাসমূহে আবৃত অন্তরগুলো প্রশস্ত হয়ে 
যাবে” 


হযরত কা+আব-ই-আহবার থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহ্‌ ্া'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলীর উপর তাওরীত শরীফের এ বিষয়বন্তুও বর্ণিত হয়েছে- 
আল্লাহ তা'আলা তার গুণাবলী সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, “আমি তাকে সব ধরণের প্রশংসার উপযুক্ত কন্মবো, প্রত্যেক প্রকার উন্নত চরিত্র দান করবো । 
আর অন্তরের প্রশান্তি ও গ্ীর্যকে তার পোষাক বানাবো । ইবাদত বন্দেগী ও সৎকার্যাদি ভার বিশেষ বৈশিষ্ট্য করবো, তাকৃওয়া বা খোদাভীরুতাকে তার 
মনের কচি আর হিকমত বা গজ্ঞাকে তার অন্তরের রহস্য করবো। তাছাড়া, সততা ও প্রতিশ্রুতি পালন কাকে তার স্বভাব, ক্ষমা-প্রদ্শন ও দয়াকে তার 
অজ্ঞাস, ন্যায়-বিচারকে ৩৭ ৯এ-সোন্দর্য সত্য প্রকাশ করাকে তীর শরীয়ত (আইন), হিদায়তকে তার ইমাম (পথ-নির্দেশক) এবং ইসলামকে তীর হীন 
করবো ।'আহমন' তাঁর নাব । সৃষ্টিকে রই মাধ্যমে গোমরাহীর পর হিদায়ত, মূর্বতার পরজ্ঞান ৩ খালা পরিচিতি, অধ্যাতির গর সুখ্যাতি ও উন্নত সর্মদা 
দান করবো । আর তারই বরকতে সংখ্যায় মন্তার পর সংখ্যাথিকা, দারিদ্রের প্র অর্থ-সম্পাদ এবং পরস্পর বিচ্িনতার পর ভালবাসা দান করবো । ওখই. 
বদৌলতে বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন কু-পরবৃ্তি এবং মত-বিরোদী অ্তরসমূহের সধ্য ভালবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করবো। আত্ম তাঁর উন্মতকে সমস্ত উতর 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ করবো ।” 

অপর এক হলীসে, তাওরীত শরীফ থেকে হুযুর (সপ্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াস ্লাম)-এর গুণাবলী বর্ণিত হয়- “আমার বান্দ৷ অহমদ-ই-মুব্তার। 
ভার জন্মস্থান মন্ধা বুকা্নব্বামাহ্‌। আর হিজরতের স্থান মদীনা তৈয়্যবাহ্‌। ভার উন্মত সর্ববস্থাসই আপ্লাহ্র অধিক শ্রিমাণে প্রশংলাকরী 1” 

এসব কটি বর্ণনা হাদীস শর।ফসমূহ থেকে উদ্ধৃত হলো । আল্লাহ্র কিতাবসমৃহ হুযুর বিশ্বচুল সরদার সাল্লাতাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা 
ও গুণাবলীর বর্ণনায় গরিপূর্ণ ছিলো। কিতাবীগণ প্রতি যুগে নিজ নিজ কিতাবসমূহে তাতে ্াস-বৃদ্ধি করতে থাকে। তাদের বিরাট প্রচেষ্টা এতদদ্েশ্যে 
অব্যাহত থাকে যেন হযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণনা তাদের কিতাবাদিতে নামে মাত্রও অবশিষ্ট নাথাকে । তাওরীত ও ইঙ্জীল 
ইত্যাদি তাদেরই হাতে ছিলো । এ কারণে, উক্ত অপকর্মট। তালে জন্য কষ্টসাধ্য ছিলোনা । কিন্তু হাজারো পরিবর্তন করার পরও বর্তমান যমানার বাইবেলেও 
হুযুর বিশ্বক্ল সরদার সাগ্লাপ্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওভাগযনের সুসংবাদাদির কিছু না কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট খেকে যায়। 

উদাহরণ স্বরূপ, ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন বাইবেল সোলাইটি', লাহোর (BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY, LAHORE) কর্তৃক ১৯৩১ 
ইংরেজীতে মুদ্রিত বাইবেলের মধ্যে 'হউহ্‌না-এর ইঞ্জীলের চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৬শ আয়াত রয়েছে- "এবং আমি পিতার নিকট দরখাস্ত করবো । তখন 
তিনি তোমাদেরকে অপর এক লাহাবা/াবী দান করবেন যিনি চিরদিন তোমাদের সাথে থাকবেন” এখনে 'সাহায্যকারী' শব্দের উগর পাদটীকা দেয়া 
হয়েছে। তা'তে সেটার অর স্যবস্থাপব', বিদ্যা 'সুপানিশ্কারী' লিখা হয়েছে। সুতরাং এখন হযরাতঈসা জোলায়হিস্‌ লালাম)-এর পর এমন আগমনকারী, 
খিনি সুপারিশকারী হবেন এবং চিরদিন থাকবেন, অর্থ যার হীন কখনো রহিত হবেনা, িশবকুল সরা সাল্লাল্লাহ্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কে 
হতে পারো 























অতঃপর ২৯ ও ৩০তম আয্মাতৰয়ে 
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নেই।” কেমনই সল্প সুসংবাদ! হযরত মসীহ্‌ ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) তার উদ্মতকে হুযুর সানা তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্াম)-এর বেলাদত 
শরীফের জন্য কেমনই অপেক্ষাকারী করে দিয়েছেন এবং আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন! 'দুনিঘার দরদার' হচ্ছে খাস 'বিশ্কুল সরদার ( (4৮ ++ )-এরই 
হুবহু অনুবাদ । আর একথা বলা যে, ‘আমার মধ্যে হার কিছুই নেই'- হুযুর (সাল্লাল্লাহু অলায়াই ওয়াসাল্লাম)-এর মহত্কে প্রকাশ করারই নামান্তর এবং 
ভারই সামনে স্বীয় পূৰ্ণ আদন ও বিনয় প্রকাশ করা। - 

অতঃপর উক্ত কিতাবের ১৬শ অধ্যায়ের সপ্তম আয়াতে রয়েছে- “কিন্তু আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি যে, আমার চকে যাওয়া তোমাদের জন্য উপকারী । 
কেননা, আমি যদি না যাই, তবে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবেন না। কিন্তু যদি চলে যাই, তবে তাঁকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দেবো ।” 
এতে হুযুর সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের সুসংবাদের সাথে সাথে একথারও সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ঘে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্ান) "শেষ নবী’ । তাঁর আবির্ভাব তখনই হবে, যখন হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাঃ)-ও তাশরীফ নিয়ে যাবেন। 

এরই ১৩৭' আনা হচ্ছে- “কিনু বন তিনি, অর্থাৎ সতাতার প্রাণ' আসবেন, তখন তিনি তোমাদেরকে সমস্ত সত্যতার রাস্তা দেখাবেন । এ কারণে যে, 
তিনি তার নিকট থেকে কিছুই বলবেন না । তবে তিনি যা (ওহী) শুনবেন, তা-ই বলবেন। আর তোমাদেরকে ভবিষ্যতের সংবাদ দেবেন।" 

এ আয়াতে বলা হয়োছ গে, বিশ্কুল সরদাব সারাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ভুভাগমন ঘটলে আল্া্র দ্বীনের পূর্ণতা বিধান হয়ে যাবে। আর 
তিনি সাতোর পথ, অর্থাৎ তা ্ী'-তে পরিপূর্ণ বরে দেবেন। এ থেকে এ ফলশ্রুতিই একাশ পায় যে, তার পরে ফোন্‌ নবী আগমন করবেন না) আর 
এ বাকা যে, ‘তিনি নিজ তরফ থেকে কিছুই বলবেন না, যা কিছু শুনবেন তাই বলবেন' তা হচ্ছে বিশেষ করে £৯! ৬১1৬০ ৪-৮১ 
০৯ ০১5 3) এরই জন্নবাদ। আর এ বাক্য “তোমাদেরকে ভবিষ্যতের খবরাদি দেবেন'-এর মধ্যে এ কথার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, সেই নবী 
-১৯১৬%০১০ (তিনি ভোমাদেরকে তাই শিক্ষ দেন যা ভোমরা চেষ্টা করেও জানতে পারবে না) এবং 
2 ২০১১১০ 24,5 (অৰ্থাৎ তিনি অদৃশ্য সংবাদ দানে কাপণ্য করেন না) 

চীকা-২৯৯. অর্থাঃ অসহলীয় কটসমূহ, যেমন- ভাওবান্বরূপ নিজে নিজেকে হত্যা করা এবং যেসব অঙ্গ-গ্রত্যন থেকে পাপাচার সম্পাদিত হয় সেগুলো 
কেটে ফেলা। 














চীকা-৩০০. অর্থাৎ কিন বিধানাবলী যেমন, শরীর ও পোষাকের যে স্থানে নাপাক বনু লেগে যেতো, সেটাকে কাচ দিয়ে কেটে ফেলে দেয়া ধর্মৃ্ধে 
আও পরিভাকতযালামাল(গলিমতের মল) বলয়ে দেয়া এবং পাপাচারসমূৎবাদথানের দরজায় উপর প্রকাশিত হওয়া ইত্যাদি 


চীকা-৩০১, অর্থাৎ মুহাম্মদ সাাপ্লা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর 


ীকা-৩০২. এ নূর "মানে ক্রআন শরীফ, যা দ্বারা মু'ঘিনের অন্তর আলোকিত হয় এবং সন্দেহ ও মূ্যতার অন্ধকারসূহ দূরীভূত হয়ে যায়। আর জ্ঞান 












হু oS দল 
| 
[ও গলার শৃংখল (৩০০) যা তাদের উপর ছিলো, ৮৮৫ ৮৮৮ Nz 
টি সা [নামিয়ে অপসারিত করবেন। সুতরাং ইসব রা 
এ ব্যাপক রিললতের পণ জরা [ লোক সানা ভার উপর (৩০১) ঈমান এনেছে 555579855 
[তিনি হলেন সমস্ত ৃষ্টিরই রসূল আর সঙ্গান করেছে, তাকে সাহায্য করেছে ৫05৫৫ 
















[এবং এ নূরের অনুসরণ করেছে, যা তার সাথে 
[অবতীর্ণ হয়েছে (৩০২) তারাই সফলকাম 
[হয়েছে। 


কুল জাহান তাঁরই উন্মত। 


বোখারী ও মুস্লিম শরীফের হাদীসঃ 
হুযুর (সানাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম) এরশাদকরেল, “পাঁচটা বন্ত 
আমার পূর্বে অন্য কাউকেও দেয়া হয়নি। 
সেগুলো হচ্ছে- 

১) প্রত্যেক নবী বিশেষ বিশেষ গোল্রের 
প্রতি শ্রেরিত হতেন। আর আমি লাল- 
কালো-সবারই প্রতি প্রেরিত হয়েছি। 
২) আমার জন্য যুদ্ধে প্রান্ত পরিত্যক্ত 
মালামাল (গণিষতের মাল) বৈধ করা 
হয়েছে। অধচ আমার পূর্বে কারো জনয 
তা হালাল ছিলো না। 

৩) আমায় জন্য হীন পবিত্র, পৰিএখারী 
(তভোয়াস্ুমের উপযোগী) ও নসলিন করা 
হয়েছে;সুতরাং বার নিকট যখন যেখানেই 
নামাযের সময় এসে যায়, সে তখন 
সেখানেই নামায পড়ে নেবে। 

৪) শক্তর উপর দীর্ঘ এক মাসের দূরত্ব 
পর্যন্ত আমার প্রভাবের আতংক বিস্তার 
করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে; এবং 
৫) আমাকে 'শাফা আত' বা সুপারিশ 
করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে।” 
মুসলিম শরীফের হাদীসে এটাও বর্ণিত 
হয় যে, “আমাকে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি 
'রসূল' করা হয়েছে এবং আমার মাধমে 
নবীগণের আগমনের ধারা পরিসমাপ্ত 
করা হয়েছে।" 


'টীকা-৩০৪. অর্থাৎ ্যায়ভাবে। 


৯৫৯. এবং মূসার সম্প্রদায় থেকে এমন এক 
দল রয়েছে, যারা সত্যের পথের সন্ধান দেয় 
এবং তা দ্বারা (৩০৪) ন্যায় বিচার করে। 
১৬০. এবং আমি তাদেরকে বারটা গোত্রে, 
[দল দল করে বিভক্ত করেছি এবং আমি ওহী 
[সম্প্রদায় (৩০৫) পানি চেয়েছিলো, ‘এ পাথরের 
[উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করো।" অতঃপর তা 
থেকে বারটা গ্রপ্রবণ ফেটে বের হলো (৩০৬)। 
[থত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাট চিনে নিলো; এবং 
(আমি তাদের উপর মেঘকে ছায়া বিস্তারকারী 
[করেছিলাম (৩০৭), আর তাদের উপর “মানু ও 
*সালওয়া" অবতারণ করেছি। ‘খাও! আমার 
প্রদত্ত বস্তুসমূহ ৷' এবং তারা (৩০৮) আমার 
[কোন ক্ষতি করেনি, কিন্তু নিজেদের আত্মারই 
[ক্ষতি করছে। 

১৬৯. এবং স্মরণ করো! যখন তাদেরকে 
(৩০৯) বলা হয়েছিলো, ‘এ শহরে বসবাস 
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চীকা-৩০৫, "ভীহ'-এর ময়দানে 
ভীকা-৩০৬. প্রত্যেক দলের জন্য একটা করে প্রবণ । 
চীকা-৩০৭. যাতে রোদ থেকে নিরাপদ থাকে, 


চীকা-৩০৮, অকৃতজ্ঞ হয়ে 


ভীকা-৩০৯. অর্থাৎ বনী ইব্রাঈলকে। 


টীকা-৩১০. অর্থাৎ ‘বায়তুল সুকাঙ্লাসে'। 

চীৰা-৩১১. অর্থাৎ নির্দেশ ছিলো * 20৯ ৰা 'ওলাহ ক্ষমা হোক’ বলতে বলতে দরজা গ্ােশ করার। £৯ হচ্ছ তাওবা" ও ইতি" 
(অনবশোচনা ও ওনাহর ক্ষমা প্রা্থনা)-এর শব্দ কিন তাবা সেটার পরিবর্তে ঠাটা্বকপ $2 +৯ ৯২০১৯ যেবের মধ্যে গম) বলতে বলতে 
প্রবেশ করেছিলো। 

চীকা-৩১২. অর্থাৎ শান্তি প্রেরণের কারণ তাদের যুলুম বা লীমালংঘন ও আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করা 


চীকা-৩১৩, হযরত নবী করীম সাল্লান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়, "আপনি আপনার নিকটে বসবাসকারী ইহদীদেরকে 
প্তরষ্কারস্বরূপ সেই জনপদ (বততি)-বাসীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করন এ জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ ছিলো, কাফিরদের সমুখে একথা ্রকাশ করে দেয়া যে, কুফর 
ও অবাধ্যতা তাদেরই সনাতন নিয়য। বিশবুল সরদার সাল্ান্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নব্য়ত ও হুযুর মু'জিযাসমূহকে অস্বীকার করা, এটা 
তাদের জন্য কোন নতুন কথা নয তাদের পূর্ববতীগণও “কুফর -এর উপর অটল ছিলো । 
স্রাঃ ৭ আ'রাফ ৩১৫ পারা :৯] এরপরতাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা বর্ণনা 
1] করেছেন যে, তাদেরকে আল্লাহ্র নির্দেশ 
করো (৩১০) এবং এর মধ্যে যা ইচ্ছা আহার 5 বায় ছাদ রদ দর পরের 
[করো আর বলো, “গুনাহ ঝরে যাক!” এবং রি eer 
দরজায় সাজদাবনত হয়ে প্রবেশ করো । আমি ANE LEASH 
[তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবো। চারি রহ পল সম্পর্কে মততেদ রয়েছে 
পয 89৮৮] লেট কাদের ছিলো হযরত ইবনে 
। আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 
| "তা ছিলো একটা শহর, যা মিশর ও 
মদীনার মধ্যখানে অবস্থিত ছিলো। এক 


ff রর থা ৫ অভিমত এটাও যে, 'াদ্য়ান' ও “তুর'- 
[বলার জন্য তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো (৩১১)। ৯৩ 35985 
সুতরাং আমি তাদের উপর আসমান থেকে বি নি ৮০8১ 














1 ৯] আবাস (েদিয়াল্লাহ আনহযা) এর এক 
বক” _ একুশ বর্ণনায় রয়েছে যে, সেট! হচ্ছে- 
৯৬৩- এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন সেই ৩৪৬09424658 মাদ্য়ানই। কেউ কেউ বলেছেন- 
[জনপদের অবস্থা, সমদ্রতীর অবস্থিত ছিলো ? 28৮ ৩০০০১ | আয়লা'। আল্লাহই সৰ্বাধিক জাত। 
(৩১৩), যখন তারা শনিবার সম্বন্ধে সীমালংঘন AIG রি চীকা-৩১৪. অর্থাৎ নিষেধ আসা সবেও 


(৩৫৮ ১১ 


৮৯৩, শনিবারে (মৎস্য) শিকার করতো। 
সি SS 6 সে-ই বস্তির লোকেরা তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত হয়েছিলো- 

২] এক তৃতীয়াংশ লোক এহন ছিলো যে. 
| করতাম, তাদের নির্দেশ অমান্য করার কারণে।| শে তাকাতে রীতির 
মানখিল - ২. শিকারীদেরকেও বাধা দিতে থাকে 


এক তৃতীয়াংশ লোক নীরবতা পালন করলো । অন্যান্যদেরকে বাধা তো দিভোলা, আর যারা বাধা দিতো তাদের উদ্দেশ্যে বলতো, “এমন দলকে কেন 
সদুপদেশ দিচ্ছো, যাদেরকে আল্লাহ্‌ ধ্বংসকারী?" 

অপর এক দল লোক অপরাধীহ ছিলো যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধিতা করতো । মৎস্য শিকার করে সেগুলো আহার করেছিলো, বিক্রিও করেছিলে । 
যখন তারা এ পাপবার্ধ থেকে বিরত হয়নি, তখন বাধা শ্রদালকারী দল তাদেরকে বললো, “আমন তোষাদের সাথে বলবাল করবো না।” তারা বতিকে 
ভাগ করে মাঝখানে একটা দেয়াল নির্মাণ করে নিলো৷। বাধাশ্রদানকা্রীদের তাতে একটা দরজা" পৃথক ছিলো, খা দিয়ে তারা আসা-যাওয়া করতো । হযরত 
দাদ আোলাযহিস্‌ সালাম) পা শীদেরকে অভিস্পাত করলেন । একদিন বাধপ্রদানকারীরা দেখলো যে, পালীগণের মধ্য থেকে কেউ ঘর থেকে বের হ্যনি। 
রা মনে করলো যে, হয়তো ওরা মদ্যপান করে নেশায় বিভোর হয়ে আছে। সুতরাং তাদেরকে দেখার জন্য দেয়ালের উপর আরোহণ করলো । তখন 
দেখলো, গুদের সবাইকে বানরের আকৃতিতে বিকৃত করে দেয়া হয়েছে। তখন তারা দরজা খুলে ওদের এলাকায় প্রবেশ করলো ৷ তখন সেই বালবেরা তাদের 
আত্ীয়-স্বজনকে চিনতে পারতো এবং তাদের নিকটে এসে তাদের কাপড়ের ঘ্রাণ নিতো । আর এসব লোক প্র বানরে পরিণত লোকদেরকে চিনতে 
পারতোনা । এসব লোক তাদের উদ্দেশ্যে বললো, “আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিইনি?” ওরা মাথার ইঙ্গিতে বললো, “হা ৷” অতঃগর ওরা সবাই 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো আর বাধাধরদানকারীর। নিরাপদে রইলো। 
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টীকা-৩১৫. যাতে আমাদের বিরুদ্ধে, অন্যায় কাজে বাধা না দেয়ার অপবাদ থেকে না যায়: 

চীকা-৩১৬. এবং ভারা সদুপাদেশ ছারা উপকৃত হতে পারে । 

টীকা-৩১৭. তারা বানর হয়ে গিয়েছিলো এবং তিনদিন এমনই অবস্থায় আক্রান্ত থাকার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো; 
টীকা-৩১৮. অর্থাৎ ইহুদীদের উপর | 
টীকা-৩১৯. সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা 





সূরায় আল্রাফ ত্য 
















১৬৪. এবংযখন তাদের মধ্য থেকে একদল! 













তাদের বিরুদ্ধে বোখত-ই-নাসর, লা, “কেন সদুপদেশ দিচ্ছো এসব SBIR 
সানজারীব এবং রোমের বাদশাহগণকে [লোককে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ ধ্বংসকারী কিংবা! ERAS 

প্রেরণ করেছেন, যারা তাদেরকে কঠিন ও শাস্তিদাতা?” তারা বললো, ‘তোমাদের ieee AME 4 
অসহনীয় কট দিয়েছিলো এবং কিয়ামত [প্রতিপালকের নিকট ওহররূপে (পেশ করার 2৬3৮০280055 
পর্যন্ত সময়ের জনা তাদের উপর-জিষয়া' |জন্য) (৩১৫) এবং হয়ত তাদের ভয় হবে [AD 
ওলান্থন অবধারিত হয়ে গেলো। ০১৬)" 

ভীকা-৩২০. তাদের জন্য যারা কুফরের [৯২০৫- অতঃপর যখন ভারাুলে গেলো যেই 

উপর অটল থাকে । এ আয়াত থেকে [উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো, তখন 0328825486 
স্থারীভাবে থাকবে দুনিয়ায়, [অসৎ কর্ম থেকে নিবৃত্ত করতো এবং ১৪০৩৬০৯ 


আখিরাতেও। |যালিশ্নদেরকে মহা শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছি 


ীকা-৩২১. তাদের জন্য,যারা আরাহ্‌র 
আনৃগতা করেছে এবং ঈমান এনেছে। [৯৬৬ অতঃপর যখন তারা নিষেধসূচক 
[হকুষের প্রতি উদ্ধত প্রদর্শন করলো, তখন; 


ও বে 





চীকা-৩২২. যারা আল্লাহ্‌ ও রসূলের 
উপর ঈমান এনেছে এবং দ্বীনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 

ীকা-৩২৩, যারা নির্দেশ অমান্য করেছে 
এবং যাবা কৃফর করেছে আর দ্বীনকে 
পদ্বর্তিত ও বিকৃত করেছে। 
টীকা-৩২৪. “নঙ্গল' মানে- নি'মাত ও 
আরাম । আর ‘অমঙ্গল’ মালে দুঃখ ও 
কষ্ট। 

ীকা-৩২৫, যাদের দু'টি শ্রেণী বর্ণনা 
করা হয়েছে। 

চীকা-৩২৬. অ্থাৎতাওরীতেরযাতারা 
তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে 
পেয়েছিলো এবং সেটার আদেশ ও 
নিষেধসমূহ বৈধকরণ ও নি্িদ্ধকরণ 





শুনিয়ে দিলেন যে, অবশ্যই তিনি ক্বিয়ামতের ঠারি তর 
দিন পৰ্যন্ত তাদের উপর (৩১৮) এমন সবকে ১৬ 
প্রেরণ করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে কঠিন Fie Poa Ft 
শাস্তি ভোগাতে থাকবে (৩১৯)। নিঃসন্দেহে, FORMERS 
[আপনার প্রতিপালক শীস্ই শাস্তি দাতা (৩২০) ৮৪ রা 
এবংনিশ্ষয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু ৩৩২১)। (০4 
৯৬৮ এবং তাদেরকে আমি দুনিয়ায় বিভক্ত সালা 
[করে দিয়েছি দলে দলে । তাদের মধ্যে কতেক জেরি 
1৮ এবং কতেক অন্যরূপ RET RAST 
(৩২৩) ৷ এবং আমি তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল feo foots ee rg dent 
নিকাহ যায তামা খাব ENDL 
[করে (৩২৪) । ৫ 
৯৯. অতঃপর তাদের স্থলে তানের পরে, 
সে-ই (৩২৫) অযোগ্য উত্তর-পুরুষ এসেছে, 8587 doa 
বারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে (৩২৬) ECE 
a ১ | (তোল) এ দুনিয়ার সামী গ্রহণ করে (৩২৭) 
বস করীম সা্লারাৎ আলায়হি | এবংৰলে, “এখন আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে’ 
ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিলো। তাদের |(৩২৮) এবংযদি অনুরূপ সামী তাদের নিকট 
জরি কে আরো আসে তবেতারা তাওএহণকরে (৩২৯)। 
ীকা-৩২৭. দুম হিসেবে, বিধানাবলীর 
মধ্যে পরিবর্তন করার এবং আল্লাহর আলাল ২ 
কালাম বোলী) কে বিকৃত করার বিনিময়ে; তারা জামতোও যে, এটা হারাম’; কিন্তু এতদসত্বেও এমন জন্য পাপের উপরবারংবার অটল ছিলো । 



























টীকা-৩২৮, এবং এসব পাপের জন্য আমাদেরকে কোনরূপ জবাবদিহি করতে হবে না 
'চীকা-৩২৯. এবং ভবিষ্যতেও গুনাহ করতেই থাকে । সুদী বলেছেন, “বনী ইস্রাঈলেত মধ্যে কোন বিচারক এমন ছিলোনা, যে ঘুষ নিতো না। যখন তাকে 


বলা হতো, 'কুমি তো ঘুষ নিচ্ছো।' তখন সে বনতো, "এ পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে” ভারই যুগে তাকে অন্যান্যরা তিরঙ্কার করতো। কিনু যখন সে 
মৃত্যুবরণ করতো কিংবা তাকে অপসারণ করা হতো এবং সেই তিরকারকারীগণের কেউ তারই হুলে বিচারক হতো, তখন সেও অনুনধপতাবে মধ হণ 
করতো। 


চীকা-৩৩০. কিছু এতদ্সত্বেও তারা সেটার বরখেলাপ করেছে তাওয়ীতের মধ্যে বারংবার গনাহকারীর নয ক্ষার কোন তিশরতি ছিলো লা সুতরাং 
তাদের গুনাহ করতে থাকা, তাওবা না করা এবং এর উপর একথা বলা, “আবাদেরকে তজ্জন্য জাবি করতে হবেনা*- এসবই আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা 
বলা করারই শামিল। 


চীকা-৩৩১. যারা আল্লাহ্র শস্তিকে ভয় করে এবং ঘুষ ও হারাম থেকে নিবৃত্ত থাকে আর তারই নির্দেশ মানা করে। 
টাকা-৩৩২. এবং সেটা অনুযায়ী কাজ করে, সেটার সমস্ত বিধান মেনে চলে এবং সেটার মধ কোননপ পরিবর্তন কিংবা বিকৃত করাকে বৈধমনে করেনা । 
পারা £৯ ] শানে নুযুলঃ এ আয়াত কিতাবী 








[তাদের নিকট থেকে কি কিতাবের (9৫১-৮ 9(৫477 | লালারের মধ্য থেকে হযরত আবদু্সাহ 
২২৭১ অব ইবনে সালাম প্রমূখ এমন সব সাহাবীর 
করবে না, কিনু সত্যকে? এবং ভারা তা | BEES | ত  ত 
পড়েছে (৩৩০); এবং নিশ্চয় পরকালীন ঘরই ERSTAERG সদ দর 
তোৰ কে ০১ 93455550564] বিষব্ুসমূহ গোপন করেনি । সেই 
তোযাদের ৰ 
কিতাবের অনুসরণের কারণে তারা 
১৭০. এবং এসব লোক, যারা কিতাবকে ae: 23.41 | কোরআন পাকের উপরও ঈমান আনার 
দৃঢ়ভাবে ধারণ করে (৩৩২) এবং তারা নামায HE SSN =| সে সা ও 
[কায়েম রেখেছে; আমি সংকর্মপরায়ণদের 1223841 | মাদারিক) 






না টী টীকা-৩০৩. যখন বনী ইবাঈল কঠিন 
১৭১, এবংযখনআমি পর্বতকে তাদের! ০.০), = | বিধানাবলীর কারণে তাওরীতের 
স্থাপন করেছি, ওটা ছিলো যেন এক 13540230205 | বিধানসমূহ মেনে নিতে অস্বীকৃতি 





এবং তারা মনে করেছিলো যে, 59855 জানালো, তথন হযরত জিন্রাঈঈল 





৮১০৮৮৫8৫৮৫5 | আলয়হিস্‌ সালাম আরাহর নির্দেশে 

দৃঢ়ভাবে যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি ০ একটা পা হয কিক 
(৩৩৪) এবং স্মরণ করো যা তাতে রয়েছে, 8৩445 & | লক্ষের সহান- এক “কষরসঙ্গ' (ভিন 
তোমরা তাকুওয়ার অধিকারী হও ।" আইল) দীর্ঘ এবং এক ফরসঙ' প্রন 

নু ছিলো, ডঠিয়ে শামিয়ানার ন্যায় তাদের 

অস? ০ মাথার নিকটস্থ করে ধরেছিলেন। আর 

৯৭২. এবং হে যাহব্ব. স্মরণ করুন! যখন তাদেরকে বল৷ হয়েছিলো, +তাগুরীতের 


2433073459431 "| দিখানসমূহ হণ করো! সৰা এটা 





|করেছেন-- ‘আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই 
(৩৩৫)? সবাই বললো, ‘কেন নন? (নিশ্চয় ৷) 
আমরা সাক্ষী হলাম (৩৩৬ ৷' যাতে তোমরা 
|ক্য়ামতের দিন না বলো- 'আমরা তো সে 
|বিষয়ে অবগত ছিলাম না (৩৩৭)।" 














চীকা-৩৩৪. দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও চেষ্টা সহকারে 

ঢীকা-৩৩৫. হাদীস শরীফে বর্ণিত, আহ তা আল হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংপধরদেরকে বের করেছেন এবং তাদের 
থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। রানের আয়াতসমূহ এবং গনী শরীফ উভয়ের তি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে একথা জানা খায় হে, বংশধরনেরকে 
বের করা এ পররস্পরার সাথেই ছিলো যেভাবে দুনিয়ায় একে অপরের খেকে জন্ুহণ করাবে এবং তালের জন্য আল্লাহ্র বাবৃবিয়াৎ (তিপালক) ও এক 
প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করে ও বিবেক প্রদান করে তাদের থেকে তার প্রতিপালকত্বের সাক্ষ্য তলব করেন। 

চীকা-৩৩৬. নিজেদের উপর আর আমরা তোমার 'রাবুদিয়াত' ও 'একন্ কে স্বীকার করেছি। এ সাক্ষী এজন্যই বানানো হয়েছে, 


চীকা-৩৩৭. “আমাদেরকে কোন প্রকার সতর্ক করা হয়নি।” 


ীকা-৩৩৮. যেমনি তাদেরকে দেখেছি তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে অনুকপই করতে থাকি; 


চীকা-৩৩৯. এ ওযর পেশ করার অবকাশ থাকেনি যখন তাদের থেকে অঙ্গীকার খ্রহণ করা হয়েছিলো, তাদের নিকট রসূল আগমন করেন, তারা “৪ 
অঙ্গীকারকে স্বরণ করিয়ে দেন এবং আল্লাহ্র একের উপর প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


ীকা-৩৪০. যাতে বান্দাগণ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সত্য ও ঈমান গ্রহণ করে 


চীকা-৩৪১. শির্ক ও কুফর থেকে “তাওহীদ' ও “ঈমান'-এর দিকে এবং মু'জিযার ধারক লবীর বর্ণনা থেকে নিজেদের অঙ্গীকারকে স্মরণ করবে এবং 
কাজ করবে। 


চীকা-৩৪২. অর্থাৎ বান্‌-আম বাডর; যার ঘটনাতাফসীরকারবগণ এভাবেবর্ণনাকরেন- যখন হয়রতমূসা আল য়হিস্‌ সালাম জাব্ারীন' (আধিপতা 
সম্ুদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত এহণ করেন এবংসিরিয়াভূমিতে গিয়ে উপনীত হন, তখন 'বাল্‌'আম বাডর'-এর সংপ্দায়ের লোকেরা তার 
আসলো এবং তাকে বলতে লাগলো, “হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম) অতান্ত কড়া মেজাজের তনুপরি, ভার সাথে রয়েছে বিরাট সৈন্য বাহিনী ॥ 
এখানে এসে পড়েছেন। আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবেন, হত্যা করবেন।-আমাদের স্থলেবনী-ইসতাঈলকে এভু-খঞ্নর্থাসিত' 
তোমার নিকট ইসযে আ 'যম'আছে। তোমার ্রর্থনাকৰ্নহয়। সুতরাং মি বের হও এবং আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করো, যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা! 
এখান থেকে সরিয়ে দেন।” 


বাণ'আম বাউর বললো, “তোমরা ক্ষতিগ্রা্ত হও! হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম হলেন আন্তাহর নবী। ভার সাথে কিরিশ্তা' রয়েছেন এবং 
লোকেরাওআছেন।আমিকীভাবেতাদের [সূরায় ন আ'রাফ ত্য 
বিরুদ্ধে প্রার্থনা করবো? আনি জানি ET | 
আল্লাহ্র নিকট তাদের কি মহা-মর্যদা | ১৭৩. পখা ~ 

রয়েছে৷ যদি আমি অনুপ করি, তবে | পূর্বে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ করেছিলো; আর | 
লি আখিরাত উভয়ই ধংস [আমরাতো তাদের পর তাদের বংশধর রূপে 
নর বেঁচে রয়েছি (৩৩৮); তবে কিতুমি আমাদেরকে 
সেই কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস করবে, যা বাতিল, 
কিনু সম্প্ায়ের লোকেরা তাকে বারংবার | পদ্থীগণ করেছিলো (৩৩৯)? 

অনুরোধ করতে লাগলো এবং খুব বিনয় 
ওকান্নাকাটি সহকারে তাদের এতানুরোধ | 2৭8. এবং আমি এভাবে নিদর্শনসমূহ 
অব্যাহত রাখলো ।তখন বাল্'আম বাউর | বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করি (৩৪০) এবং এজন্য 
বললো, “আমি ধথমে আমার | যে, কখনো তারা ফিরে আসবে (৩৪১)। 
প্রতিপালকের ইচ্ছা জেনে নিই।” তার |>৭৫. এবং হে যাহবৃব! তাদেরকে ও ব্যক্তির 
নিয়ম ছিলো যে, যখনই কোন বিষয়ে | বৃত্তান্ত শুনান, যাকে আমি আমার নিদর্শনাদি 
প্রার্থনা করতো তখন তার পূর্বে আল্লাহ্‌র | দিয়েছি (৩৪২), অতঃপর সে সেগুলো থেকে 
ইচ্ছা জেনে নিতো এবং স্বপ্নে সেটার | পরিষ্কারভাবে বের হয়ে গেলো (৩৪৩)। তখন 
জবাব গেয়ে যেতো । সুতরাং এবারওসে শয়তান তার পেছনে লাগলো আর সে 
এ জবাবই পেয়েছিলো যে, সে যেন )বিপথগামীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো । 

হযরত সুসা আলাযাহিস সালাম ও তার 
সাহীদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা না করে। alin PE? 
অতঃপর সে সম্প্রদায়কে বলে দিলো, “আমি আমার প্রতিপালকের নিকট অনুমতি চেয়েছি; কিন্তু আমার প্রতিপালক তাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করতে নিষেধ 
করে দিয়েছেন।” তখন সমপূদায়ের লোকেরা তাকে উপটৌকন ও নযরানা দিলো; যেগুলো সে খ্হণ করলো । আর সস্্রদায়ের লোকেরা তাদের অনুরোধ 
অব্যাহতই রাখলো ৷ অতঃপর বাল্‌ আম বাডর দ্বিতীয়বার আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিকট অনুযতি চাইলো । এবারকিন কোন জবাব পাওয়া যায়নি। 
তখন সে সম্দায়কে বলে দিলো, “এবার তো কোন জবাবই পেলাম না।” তখন স'প্রদায়ের লোকেরা বলতে লাগলে, “যদি তা আল্লাহ্‌র নিকট মঞ্জুর 
না হতো,তৰে প্রথমবারের মতো এবারও তিনি তোমাকে নিষেধ করে দিতেন” তখন সস্্রদায়ের অনুরোধের মাত্র পূর্বের তুলনায় আরো বেশী হলো। 
এমনকি তারা তাকে এক চরম পরীক্ষায় ফেলে দিলো । 

শেষ পর্যন্ত সে 'বদ-দো'আ'করার জন্য পাহাড়ের উপর আরোহণ করলো । তখন সে যে বদ-দো'আই করতো, তার মুখের ভাষাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
সম্পদায়ের লোকদের দিকে ফিরিয়ে দিতেন। এর বয় সম্রায়ের পক্ষে যেই মঙ্গলের প্রার্থনা করতো তা তার সমপরায়ের স্থলে বন-ই্রা্লের নামে তার 
মুৰে এসে যেতো। 

সংপ্রদায়ের লোকেরা বললো, “হে বাল'আয! তুমি একি করছো? বনী ইস্াঈগলের জন্য দো'আ করছো আর আমাদের জন্য করছো বদ-দো'আ?” সে বললো, 
“এটা আমার ইচ্ছার আওতার মধ্যেকার কথা নয়। আমার জিহবা আমার আওতাতৃক্ত নেই। অমনিই তার জিহবা বাইরের দিকে বেরিয়ে পড়লো ॥ তখন 
সে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললো, “আমার দুনিয়া 'ও আখিরাত উভয়ই ধ্বংস হয়ে গেছে।" এ আয়াতে এটারই বিবরণ রয়েছে । 


চীকা-৩৪৩. এবং সেগুলোর অনুসরণ করেনি। 

















টীকা-৩৪৪. এবং উন্নত মর্যাদা দান করে আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের স্তরসমূহে পৌছিয়ে দিতাম: 

'চীকা-৩৪৫. এবং দুনিয়ার যায়াজালে আটকা পড়েছে 

ভীকা-৩৪৬. এটা একটা নিকৃষ্ট পশুর সাথে তুলনা করা । অর্থও দুনিয়ার প্রতি লোভী বাক্তিকে যদি সদৃপদেশ দাও, তবে তা কোন উপকারে আসবেনা; 

সে লোভের মধ্যে নিমজ্িত থাকবে। আর যদি উপদেশ লা দিয়ে তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও, তবুও সে সেই লোভের মধ্যে আটকা পড়ে থাকবে । যেমন 

জিহ্বা বের করে দেয়া কুকুরের অনিবার্য স্বভাব, অনুরূপভাবে লোভ-লালসাও এদের জন্য অনিবার্য হয়ে গেছে। 

ডীক্কা-৩৪৭. অর্থাৎকাকিরণণ, যাখা আল্লাহর নিদ-নিসম্হের মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা বন থেকে বিরত থাকে এবং তাদের কাফির হওয়া আল্লাহর চিন্তন 

ইলমের মধ্যে রয়েছে। 

চীকা-৩৪৮. অর্থাৎ সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহর জাযাতসমূহের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলো । আর এটাই 

দিনার ডা] আরেক বিশে কাল ছিলো। 

১৭৬. এবংআমি ইচ্ছা করলে নিদর্শনসমৃহের | [etn আর 

[কারণে তাকে উঠিয়ে নিতাম (৩৪৪); কিন্তু সে 8:48 ৮০১০৪ 
॥ 

জীকা-৩৫০, সদুপদেশাবলীকে খরহণের 

কানে । আর হৃদয় ও ইন্ডিয় শক্তি ধারণ 

করা সত্তেও তারা দ্বীনের বিষয়াদিতে 

লেগলো দ্বারা উপকার লাভ করেনা । এ 

কারণে 

টীকা-৩৫১. স্বীয় হৃদয় ও অন্যালা ইন্দিয় 

শক্তি ছারা জ্ঞানের বিভিন স্তর ও খোদা- 











১৭৭. কতোই মন্দ উপনা তাদের, বারা 4৫ কাদার পরিচিতির স্তরসমূহকে অনুধাবন করেনা 
আমার নিদ্শনশুলোকে মিথ্যা ্রতিগন করেছে ENS ..| গল ইত্যাদি পাথর কাকীর 
এবং নিজেদেরই আত্মার ক্ষতি করছিলো। olde ব্যাপারে সমস্ত পওুও স্বীয় ইত্তিয় শক্তিকে 
১৭৮. আল্লাহ্‌ যাকে পথ দেখান সেই পথের কাজে লাগায় । মানুষও যদি ধু এতটকু 
[উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; আর যাকে বিপথগামী ৬৫/৪১৫05858:5 | করতে থাকে তবে পশুগ্ুলোর উপর তার 
|করেন, তবে তারাই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। 96819185608] তব বাধন কিসের 

১৭৯. এবং নিশ্চয় আমি জাহান্নামের জনা ীকা-৩৫২, কেননা, চতুষ্পদ পণুওতো 


সৃষ্টি করেছি বহু জিন্‌ ও মানবকে (৩৪৭); তারা 





টির আপন উপকারের দিকে অগ্রসর হয়, 
ক্ষতি থেকে নিজেকে বক্ষা করে এবংতা 





এমন হৃদয় ধারণ করে, যেগুলোর মধ্যে বোধ- পু LIAR 

[শক্তি নেই (৩৪৮), তাদের এমন চক্ষু রয়েছে, 52525 85 থেকে পেছনে হের কিছু কার 
গুলো দ্বারা তারা দেখে না (৩৪৯) এবং ১8678528656 আহান্াযের পথে চলে নিজেদেরক্ষতি ও 
|তাদের এমন কান রয়েছে, যাদ্ারা তারা শুনেনা 14 83219 | সর্বলাশকেই বেছে নেয়। কাজেই সে 
(৩৫০); তারা চতুষ্পদ জাতুর ন্যায় (৩৫৯) বরং, ৪04৩] রি থেকেও নিকৃষ্টভর হলো 

চা অপোন্গাও অধিক জাত (৫২) তারাই "| মানুষ হচ্ছে 'রহানী' (আত্মিক), 
|আলসোর মধ্যে পড়ে রয়েছে। | পাহ্ওয়ানী' ববি সহী) 'সামাতী 
১৮০. এবংআল্লাহরই রয়েছে বহু উত্তম নাম 93 | ্ষানী) ও 'আরদী' পো) যখন 


তার 'বূহ' (আম্মা) 'শাহ্ওয়াত' বা কু- 
প্রবৃত্তির উপর বিজয়ী হয় তখন সে 
িরিশৃভাকৃল আপেক্ষাও উত্তম হয়ে যায়। 

















কিনু কুপ্ৃতি খখন '্মহ’-এর উপর বিজয়ী হয়ে যায়, তবে সে চতুষ্পদ পশুর চেয়েও অধম হয়ে যায়। 


চীকা-৩৫৩. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিরানুব্রই নাম যে ব্যক্তি ক্স্থকরে রাখে সে জানাতী হয়ে যায় বিজ্ঞ আলিযদের এতে এক্যমত 
রয়েছে যে, আল্লাহর নামসমূহ নির'নব্রইতৈ সীমাবদ্ধ নয় । হাদীস শরীফের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু এ'যে, এতগুলো নাম স্বরণ করলেও মানুষ জান্নাতী হয়ে 
যায়। 


শানে নুযুলঃ আৰু ভাহল খলেছিলো, “মুহাম্মদ (যোন্ধফা সাল্লা্যাহ তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাল্লাম)-এৱ দাবী হচ্ছে যে, ডিনি এক খোদার ইবাদত জু, 
তাহলে তিনি ‘আল্লাহ’ ও ‘রহমান’ দু'নাষে কেন ডাকেন” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর সেই মূর্খ ও নির্বোধকে বলা হতে. 
উপাস্য (মা'বৃদ) তো একজনই; তবে তীর বহু নাম রয়েছে। 


চীকা-৩৫৪. তার নামসমৃহের ক্ষেত্রে সত্য ও শ্রটলতা থেকে বের হয়ে যাওয়া কয়েক প্রকারের হয়। যথাঃ 

াঙ্গায়েলঃ এক) তীর নাঘসমূহকে কিছুটা বিকৃত করে অন্যান্যদের জন্য ব্যবহার করা। যেমন, মৃশরিকণণ 'ইলাহ' কে 'লাত', "আধীঘা-কে “যা” এক 
“অল্ান'-কে “যানাত'-এ পরিবর্তিত করে তাদের বো শ্েতিম)-গুলোর লাম রেখেছিলো । এটা হচ্ছে_ নামলমূহের মধ্য সত্যের সীমালংঘন কা ও অবৈধ 
দুই) আল্লাহু তা'আলার জন্য এমন নাম সাব্যস্ত করা, যা কোরআন ও হাদীসের মধ্যে আসেনি: এটাও বৈধ নয় । যেমন, 'দালশীল' (০১...) অথবা! 
(৬০ ) বলা। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলার নামসমূহ ওহীর উপর নির্ভরশীল ( ৭৯৯৯১ )1% 

তিন) সুন্দর আচরাণের শ্রতি লক্ষ্য রাখা (আবশ্যাক)। সুতরাং শুধু 2৮: (হে অনিষ্টদাতা) (১৩৫ (হে বাখপানকারী), 55,৯৯৬ (3 
অন্যান্য নাঘসমৃহের সাথে মিলিয়ে বলা উচিত। যেমন £1 5.০ (হে অনিষ্টদাতা ও উ 
হে দাতা, হে স্কুলের স্টা)। 

চার) আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য এমন কোন নাম নির্ধারণ করা, যার অর্থ বিকৃত ও ভ্রান্ত । এটাও একান্ত অবৈধ; যেমন- “রাস ও পরমা" ইত্যাদি । 
পাচ) এমনসবনাম ব্যবহার করা যেগুলোর 
অর্থ বোধগম্য নয়। আর এটাও জানা 


অসম্ভব যে, সেগুলো আল্লাহ্র মহত্বের 
জন্য শোভা পায় কিনা। 
















টাকা-৩৫৫. এ নলটা হচ্ছে সত্যের 
অনুসারী বিজ্ঞ আলিম ও দ্বীনের পথ- 
পদশকদের। এ আয়াত থেকে এ 
যাসলটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক 
(০৯) শরীয়তের দলীল । একথাও 
প্রমাণিত হলো যে, কোন যুগই সত্যের 
অনুসাদী ওহীনের পথ ্রদকদের থেকে 
শা খাকবেলা। যেমন, হাদীস শরীফে 
বর্ণিত হয়- “আমার উত্মতের একটা দল 
ব্রত পর্যন্ত সত্য দ্বীনের উপর অটল 
থাকবে। তাদেরকে কারো শত্রুতা ও 
বিরোধিতা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে 
নাং 

ভীকা-০৫৬, অর্থাৎ মশঃ 
চীকা-৩৫৭. তাদের সময়সীমা বৃদ্ধি 
করে; 


চীকা-৩৫৮, এবং আমার কঠিন 
পাকড়াও । 

টীকা-৩৫৯. শানে নুযূলঃ যখন নবী 4 
করীম সাল্লান্সাহ তা'আলা আলায়হি |[াল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে (৩৬০)? 28185 8)1 
ওয়াসাল্লাম 'সাফা' পাহাড়ে আরোহণ 

করে রাতের বেলায় প্রতিটি সম্পর্কে Eh 
আহ্বান করলেন এবং বললেন, “আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শান্তি সম্পর্কে সরকারী” আর তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র জয় দেখালেন ও ভবিষ্যতের 
ভয়ানক ঘটনাবলীর উল্লেখ করলেন, তখন ভাদের মধ্য খেকে কেউ তর পতি উন্মাদনার পর্ব রচনা করলো । এরখণ্ডনে এআয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
আর বলা হয়েছে, “তারা কি চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগায়নিঃ আর পরিণামদর্পিতা ও দূরদর্শিতাকে কি তারা একেবারে থাকের উপর তুলে রেখেছে? আর 
এটা দেখেও যে, শৰীকুল সরদার সারাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শা কথা ও কাজের মধ্যে তাদের বিরোধী এবং দুনিয়া ও এর ভোগ-বিলাস 
থেকে তিনি বিযুখ হয়ে গেছেন, আিরাতেরই দিকে যনোনিবেশকারী, আল্লাহর প্রতি অহবান ও তারহ ভয় দর্শনের মধ্যে রাতদিন রত রয়েছেন, এসব 
লোক ভার প্রতি উন্মাদনার সম্পর্ক রচনা করে বসেছে; এটা তাদের ভুল ৷" 

চীকা-৩৬০. এ সবের মধ্যে ভাই এক পর্ব জা ও ক্ষমতার পক্ষে স্পট পমাণাদি রয়েছে। 


৫ সুতরাং মনগড়াডাবে আল্লাহ্র নাম নির্ধারণ করা বৈধ নয়। 
সঙ্গ (তা হচ্ছে আহলে সুনা্ত ওয়া জাম‘আত)-এর প্রকৃত অনুসারী দল। 


৮85808 
শর 























'চীক্া-৩৬১. এবং তারা কৃফরের উপর মৃত্যুমবখে পতিত হবে এবং চিরদিন স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হয়ে যাবে । এমতাবস্থায় জ্ঞানী লোকের উপর আবশ্যক 
যেন চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝেসুঝে দলীলাদির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে। 

ভীকা-৩৬২, অর্থাৎ কোরআনে পাকের পর অন্য কোন কিতাব এবং বিখকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর অন্য রসূল আগমনকারী 
নেই; যার জন্য অপেক্ষা করা যাবে। কেননা, তিনি হলেন- "সর্বশেষ নবী’ ৷ (সারাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম)। 

চীকা-৩৬৩. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আববাস (রদিয়পল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত, ইহুদীগণ নবী করীম সাগাগ্াই তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্গাম-কে বলেছিলো, “যদি আপলি নবী হন, তবে আমাদেরকে বলুন, কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? কেননা, সেটা সংঘটিত হবার সময় আমাদের 
জানা আছে” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 








[স্ব আর ত পারা £ ৯] চীকা-৩৬৪. 'ক্যামতের সময" বর্ণনা 
৩৬ ক 5 করা রিসালতের জন্য অপরিহার্যবিষয়াদির 
৯৮ 23813703 | অর্ততনয়। যেমন- তোরা সেটাকে 
নিকটবর্তী হয়ে গেছে (৩৬১)? সুতরাং ৫2৬৫2 করেছো 
৮০2 
৮১? 53%, | হার সহ স্পর্ে অবগত আছো বলে 
১৮৬- আল্লাহ্‌ যাকে বিপথগামী করেন, তার ki (গান দাবী করছো তাও ভুল ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
[কোন পথ প্রদর্শনকারী নেই এবং তাদেরকে GIS ৩ | তা গোপন রেখেছেন। আর এর মধ্যে 


ছেড়ে দেন যেন তারা নিজেদের অবাধ্যতার 
[মধ্যে উদ্ত্ান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। 

১৮৭. (তারা) আপনাকে ক্য়ামত সম্পর্কে 
[জিজ্ঞাসা করছে (৩৬৩) যে, তা কখন সংঘটিত 
[হবে । আপনি বলুন, ‘সেটার জ্ঞান তো "আমার 
প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। সেটাকে তিনিই | 
সেটার নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন (৩৬৪); 
[তা গুরুতর হয়ে আছে আসমান ও যমীনের 
মধ্যে; তোমাদের উপর আসবে না, কিন্তু 
[্বাকশ্ৰিকভাবে।' আপনাকে এভাবে জিজ্ঞাসা |) 33 
[করছে যেন আপনি সেটাকে খুব ভালভাবে |) ৯ 
[অনুসন্ধান করে রেখেছেন। আপনি বলুন, 
“সেটার জ্ঞান তো আল্লাহ্রই নিকট রয়েছে; 
|কিন্তু অনেক লোক জানে না (৩৬৫)।" 
১৮৮- আপনি বলুন, “আমি আমার নিজের 
ভাল-মন্দের মধ্যে খোদ্‌-যুখ্তার (স্বাধীন) নই 
(৩৬৬), কিন্তু আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন (৩৬৭) 
এবং যদি আমি তদৃশ্যকে জেনে নিতাম, তবে 
এমনই হতো যে, আমি প্রভূত কল্যাণই সংথহ 


তার রহস্য রয়েছে। 

টীকা-৩৬৫. সেটাকে গোপন করার 
হিকমত সম্পর্কে ‘তাফসীর-ই-রহুল 
বয়ান'-এবরিত হয়েছে যে, কোন কোন 
মাশা-ইখ এ মত পোষণ করেন যে, নবী 
করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাললাই)-এর নিকট, আল্লাহ্র অবগত 
করানোর মাধ্যমে ক্য়ামত সংঘটিতহবার 
সময় সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। এটা 
আয়াতের 'সীযাবদ্ধকরণ'( ৮৯৯) 
-এর বিপরীত নয়। 

জীকা-৩৬৬, শানে সুষ্লঃ ‘বনী 
মৃত্তাদাক্‌'-এর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার 
সময় পথিমধ্যে তীব্ৰ হাওয়া প্রবাহিত 
হলো। জীব-জতু পলায়ন করলো । তখন 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম খবর দিলেন যে, মদীনা 
হৈয়্যৰায় হযরত রিফা'আর ইন্তিকাল 
হয়েছে। এ কথাও বলেছিলেন, “দেখো! 














|করে নিয়েছি এবং আমাকে কোন অনিষ্টই স্পর্শ আমার উট্্ীটা কোথায়?" আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
|করেনি (৩৬৮) । উবাই মুনাফিক তার দলীয় লোকদেরকে 
বলতে লাগলো, “তার (দঃ) কেমন 

খল = = আ্চ্বজনক অবস্থা যে, তিনি মদীনা 








আর নিজের উট সম্পর্কে ভার জানা নেই যে, তা কোথায়” তার এ মন্তব্যও হুযুর ববুল সরদার সালাহ া' আলা আলায়হি ওমের নিকট 
গোপন থাকেনি হুর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, “মুনাফিক এমন এমন বলছে আর আমার উদ্ীটা অযুখ টিতে রয়েছে। স্টোর লাগাম একটা গাছের 
সাথে আট্কা পড়েছে।” সুতরাং হুর (সম্ালাছ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যেমনি বলেছিলেন তেমন প্রস্থায়ই উ্্ীযা পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে এ 
আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীর ই-কবীর) 

ঢাকা-৩৬৭, তিনি শরকৃত মালিক যা কিছু রয়েছে তা তারই দান 


চীকা-৩৬৮. এ উভিটা আদর ও বিনয় প্রকাশাথেই। অর্থ এ যে, আমি নিজ থেকেই অদৃশ্য জ্ঞান রাখিনা; যা জানি তা আল্লাহ্‌ তা'আলারই অবহিতকরণ 
এবং তা তারই দান হতে। (ৰাযিন) 





হযরত অনুবাদক (কুদ্দিসা সির্রুহ্‌) বলেছেন যে, 'কল্যাণসমূহ সঞ্চয় করা' এবং অকল্যাণ স্পর্শ লা করা' তাঁরই ইখ্তিয়ারে থাকতে পারে, যিনি নিজন্ব 
ক্ষমতা রাখেন। আর নিজস্ব ক্ষমতা তিনিই রাখেন, যীর জ্ঞানও নিজস্ব হয়। কেননা, যার একটা গুণ 'নিজন্ব' (যাতী], তাঁর সমস্ত গুণই নিজস্ব (যাতী) 
হৰে সুতরাং অর্থ এ দাড়ায় যে, “যদি আমার (হুর করীম সাল্লা্াহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জ্ঞান নিজস্ব (যাতী) হতো, তবে আমার ক্ষমতাও 
নিজস্ব (যাতী) হতো এবং আমি কল্যাণ সঞ্চয় করে নিতাম; কোন অকল্যাণ স্পর্শ করতে দিতাম না” কল্যাণ' মানে আরাম ও সাফল্যাদি এবং শত্রুদের 
উপর বিজয় । আর 'আকল্যাণ’ মানে “সংকট, দুঃখ-কষ্ট এবং শক্রদের বিজয়ী হওয়া? এটাও হতে পারে যে, কল্যাণ" মানে অবধ্যাদেরকে অনুগত, নির্দেশ 
অযাদ্যকারীদেরকে নির্দেশ পালনকারী এবং কাফিরদেরকে মু'মিন করে ফেলা ? আর 'অবল্যাণ' মানে ‘হতভাগা লোকদের (ঈমানের) দাওয়াত পৌছানো 
সত্তেও বঞ্চিত থাকা ॥ 


সুতরাং মোটকথা এ হলো যে, “যদি আমি লাত-ক্ষতির নিজস্ব ক্ষমতা (যাতী ইখতিয়ার) রাখতাম, তবে হে মুনাফিক ও কাফিরগণ! তোমাদের সবাইকে 
মু'মিন করে ফেলতাম এবং তোমাদের [সৃজন জা তত পারাঃ৯ 


কুফরের অবস্থা দেখে আমাকে এতো টে ~ 
দুঃখিত হতে হতো না। EE এ ই স্সি19৩, 
ঢীকা-৩৬৯ শুনাই কাফিরদেরকে থর £ 0০3 
টীকা-৩৭০. হযরত ইকরাঘার অভিমত, 
হচ্ছে-এআয়াতেরমধ্ো সম্বোধন প্রত্যেক 
ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (ব্যাপক) ।আর 
অর্থ এমে, আল্লাহ্‌ সেই মহান সত্য, মিনি 
ভোমাদের মধ্য থেকে প্রতোককে একই 
ব্যক্তি বেকে, অর্থাৎ্তার পিতা বেকেসৃ্টি 
করেছেন এবং ভারই জাতি থেকে তার 
কে সৃষ্টি করেছেন: অতঃপর যখন 
তারা উভয়ে সংগত হয়েছে এবং গর্ভ 
প্রকাশ পেয়েছে, আর উভয়ে সুস্থ সন্তানের 
জন্য প্রার্থনা করেছে এবং এমন সন্তান 
লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার 
অঙ্গীকার ঘোষণাকরেছে: অতঃপরআললহ্‌ 
তা আশা তাদেরকে তেমনি সন্তান দানও 
করলেন; তখন তাদের অবস্থা এই হলো 
যে, কখনো তারা এ সন্তানকে কৃতির 
দিকে সাৃক্ত করতে থাকে, যেমন- 
নাস্তিকদের (>> ) অবস্থা; কনো 
নকষত্ররাজির দিকে, যেমনন- তারকা 
পৃজারীদের প্রথা; কখনো মূর্তিতুলোর 
দিকে, যেমন- মূর্তি পূজদ্বীদের নিয়ম- 
নীতি । আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন, 
“তিনি তাদের উক্তসব শির্কের অনেক 
উর্ধ্বে" । (ভোফসীর-ই-কবীর) 
টীকা-৩৭১, অর্থাৎ তার পিতার বজাতি 
থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন আালশিষ্প - = 


টীকা-৩৭২. 'পুরুষের ছেয়ে ফেলা'- এর মধ্যে তরী সহবাস করা'র প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং "লঘু গ্ভধারণ'মানে- গর্ভধারণের প্রারস্তিক অবস্থার বিবরণ ।" 
































বস 
১৮৯. তিনিই হন,যিনি তোমাদেরকে একটা 
মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন (৩৭০), এবং 
[সেটা থেকেই তার সংগীনী সৃষ্টি করেছেন (৩৭১) 
[যেন তার নিকট থেকে শান্তি পায়। অতঃপর 
[যখন পূরুষ তাকে ছেয়ে ফেলেছে, তখন সে এক 
[লু গর্ভধারণ করেছে (৩৭২) এবং সেটা নিয়েই 
সে চলাফেরা করেছে । অতঃপর যখন গর্ভ ভারী 
[হয়ে পড়লো, তখন তারা উভয়ে আপন 
প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলো, “অবশ্যই 
[যদি তুমি আমাদেরকে যেমনি চাই তেমনি 
[স্তান দান করো, তবে আমরা নিঃসন্দেহে 
কৃতজ্ঞ হবো ৷' 
১৯০. অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে যেমনই 
চায় তেমনি সন্তান দান করলেন, তখন তারা; 
ভার দানের মধ্যে তার শরীক দাড় করালো । 
| অতঃপর, আল্লাহ বহু উদ তাদের শির্ক হতে 
(৩৭৩) ৷ 
১৯১- তারা কি এমন বস্তুকে শরীক করেছে, 
যা কিছুই সৃষ্টি করেনি (৩৭৪)? এবং তারা 
| নিজেরাই সৃষ্ট; 














১৯২. এবং তারা না তাদেরকে কোন সাহায্য | ১427 
[করতে পারে এবং না নিজেরা নিজেদেরকে ABSA 
|সাহাযা করতে পারে (৩৭৫) । 



















চীকা-৩৭৩. কোন কোন তাফসীরকারকের অভিবত হচ্ছে- এ আয়াতের মধ্যে ক্রোরাঈশকে সোধন করা হয়েছে, যারা 'কুলাইর বংশধর" । তাদেরকে 
বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে একটা মাত্র ব্যক্তি কৃসাই' থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তার স্রীকে তারই স্বজাতি থেকে; আরবী ক্ররাঙ্গণীনী করেছি, যাতে 
তার নিকট থেকে শান্তি ও আরাম পায়। অতঃপর যখন তাদেরকে দরখাস্ত মোঙাবেক সুস্থ সন্তান দান করেছেন, তখন তারা আল্লাহ্‌র সেই দানের মধ্যে 
অন্যানাদেরকে অংশীদার স্থির করেছে এবং তার চার পুত্রের নাম রাখলো- 'আবদে যাননাফ, আবদুল উষ্যা, আবদে কুসাই এবং আবদুদ দার। 
চীকা-৩৭৪. অর্থাৎঃ বোত্গলোকে, যেগুলো কিছুই সৃষ্টি করেনি। 


ঢীকা-৩৭৫, এর মধ্য মূর্তিগুলোর লাঞ্ছনা এবং শির্কের বাভুলতার বর্ণনা ও মৃশরিকদের পূর্ণাঙ্গ মূর্যতার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, 
ইবাদতের উপযুক্ত তিনিই হতে পারেন্‌যযিনি ইবাদশুকরীদের উপকার করতে পারেন এবং ক্ষতি ওবিপদাপদ অপসারণ করার ক্ষমতা রাখেন । মুশরিকগণ 





যেসব মূর্তির পূজা করে, সেগুলোর অক্ষমতা এমন পর্যায়ের যে, সেগুলো কোন কিছুরই মৃষ্টা নয়। কোন কিছুর সৃষ্টা হওয়া তো দূরের কথা, নিজেরা নিজেদের 
বেলায়ও অপরের মুখাপেক্ষী না হয়ে পারেনা । সেপ্ডালা নিজেরাই সৃষ্ট, অসৃষ্টিকারীর মুখাপেক্ষী এর চেয়ে আরো বড় অক্ষমতা হচ্ছে এ খে, সেণো কারো 
সাহায্য করতে পারেলা। কারো সাহায্য কি করবে? খোদ্‌ তাদের অনিষ্ট হলে তাওদৃরীভূত করতে পারেনা কে সেগুলোকে ভেঙ্গে ফেললে, নিক্ষেপ করলে, 
যেমন ইচ্ছা তেমনি করলেও সেগুলো নিজোদেরকে তা থেকে রক্ষা করতে পারেনা। এমনি বাধ্য ও অক্ষমের পূজা করা চূড়ান্ত পর্যায়ের বোকামীই 


টীকা-৩৭৬. অর্থাৎ বোতৃগুলোকে। 





- তাদের কি পা আছে, যা দ্বারা তারা 
[চলাফেরা করবে? কিংবা তাদেরকি হাতআছে, 
যা দিয়ে তারা ধরবে? কিংবা তাদের কি চোখ 
|আছে,যা দিয়েতারা দেখবে?অথবা তাদেরকি 
[কান আছে. যা দিয়ে তারা শুনবে (৩৮০)? 
|আপনিবলুন, “তোমরা তোযাদের 


[ডাকো এবং আমার বিরুদ্ধে যড়যস্ত্র করো এবং 
[আমাকে অবকাশ দিওনা (৩৮১) ৷ 


[আহ্বান কারো তবে তারা শ্রবণ করবে না, এবং 
[তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা তোমার 
[দিকে তাকিয়ে আছে (৩৮৫) এবং তারা কিছুই 
[দেখেনা। 
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চীকা-৩৮২. এবং আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন। 


টীকা-৩৭৭. কেননা, তারা না শুনতে 
পায়, না বুঝতে পারে। 

টীকা-৩৭৮. তা যে কোন অবস্থায় 
অক্ষম । এমন সবের পূজা করা ও উপাস্য 
বানানো বড় বিবেকহীনতারই নামান্তর 
মাহ 

চীকা-৩৭৯- এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার 
মালিকানাধীন ও সৃষ্টি কোন মতেই 
উপাসনার উপযোগী নয় । এতদস্ে 
কি তোমরা তাদেরকে উপাস্য বলছো? 
ীকা-৩৮০. এ গুলোর কিছুই নেই। 
এরপরও নিজেদের চেয়ে অধম বন্ধুকে 
পুজা করে কেন অপমানিত হচ্ছো! 


অক্ষমতা ও ইখ্তিয়ারহীনতা বর্ণনা 
করলেন, তখন সুশরিকগণ তকে ধমক 
দিলো এবংবললো, “সৃৰ্তিগলোকে যারা 
মন্দ বলে তারা ধ্বংস হয়ে যায়, বরবাদ 
হয়ে যায় । এসব বোত্‌ (মূর্তি) তাদেরকে 
ধ্বংস করে নেয়” এ! খুনে এ আয়াত 
শরীফ নাযিল হয়েছে আর বলা হয়েছে- 
হে হাবীব! আপনি বলে দিন) যে, যদি 
তোমরা মূর্তিভলোব মধ্যেও কোন ক্ষমতা 
আছে বল মলে করে থাকো, তবে 
সেগুলোকে ভাকো এবং আমার ক্ষতি 
সাধনের ক্ষেত্রে সেওলোৱ লিকট থেকে 
সাহায্য নাও। আর তোমরাও যে কোন 
ফডয্ত করতে পাৱো তা আমার সুখে 
করো, বিল করো না। তোমাদের ও 
তোমাদের এসবউপা্যেরকিছুতেইআমি 
পরোয়া করিনা। আর তোমরা সবাই 
আযার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।" 


চীকা-৩৮৩. এবং তাদের রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী । তার উপর তরসাকারীদের জন্য মুশরিক প্রমুখের আশংকা কিসের! এবং তোমরা ও তোমাদেন্স 


উপাস্যগুলো আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনা। 
চীকা-৩৮৪. সুভরাং আমার কি ক্ষতি করতে পারবে? 


চীকা-৩৮৫. কেননা, বোত্গুলোর আকৃতিসমূহ এমন অবস্থায় করা হতো, যেন কেউ (অপরকে) দেখছে। 


চীকা-৩৮৬. কোন কুপ্ররোচনা দিয়ে থাকে, 
চীকা-৩৮৭. এবং তারা সেই কু-প্ররোচনাকে দূর করে দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রতাবর্তন করে। 

চীকা-৩৮৮. অর্থাৎকাফিরগণ; 

চীকা-৩৮৯. যাস্ত্বালাঃ এ আয়াত থেকে প্রযাণিত হলো যে, যখন কোরআন শরীফ পাঠ করা হয়- চাই নামাযে হোক, কিংবা নামাযের বাইরে হোক, 
তখন তা শ্রবণ করা ও নীরব থাকা 'ওয়াজিব' (অপরিহার্য) । অধিকাংশ সাহাবা কেরামের এ অভিয্বত যে, এ আয়াত শরীফ মুক্তদীদের শ্রবণ করা ওনীরব 
থাকার প্রসঙ্গেই ।অপর এক অভিযত হচ্ছে- এ'তে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করা এবংনীরব থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্য এক অতিমতানুসারে, 
এতে নামায ও খুত্ৰা- উভয়ের মধ্যে 
মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ও নীরব 
থাকা ওয়াজিব গমানিত হয়। ১৯৯. হে মাহবৃব! ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন, AEE 
করুন, সংকর্ষের নির্দেশ দিন এবংসূরখদের দিক SHIA 


সু্রাঃ শালা ৬৪ পারা ৯ 





হযরত ইবনে মাসউদরাদিয়া্াু আনহুর 
হাদীস শরীফের মধ্য বর্ণিত হয়, তিনি | থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। 

কিছু লোককে শুনেছেন যে.তারা নাষাযের | ২০০. এবং হে শ্রোতা! যদি শয়তান তোমাকে ty 491 

মধ্যে ইমামের সাথে “ক্রআত' পড়ছেন। | কোন কুমন্ত্রণা দেয় (৩৮৬). তবে আল্লাহ্র) 28 নার 
অতপরতিনিনামাযসমাপনােবললেন, | আশ্রয়চাইবে । নিঃসন্দেহে তিনি শ্রোতা,ভ্ঞাতা । ৪ 41৯ 
“এখনো কিসময় আসনিয়ে, তোমরা এ ie সারা 
আয়াতের অর্থ বুঝবেঃ” মোট কথাচ্ছে- রগ 2 
এ আয়াত থেকে ইমামের পেছনে টী 11412 
পক্রআতা-এর নিহেধই প্রমাণিত হয় রঃ AB ies Ey 
এবংঅনয কোন হাদীস এমন নেই, যাকে Oe 
এটার বিপক্ষে দলীল হিনেবে। 

নর সরলার ২০২ এবং এসব লোক, যারা শয়তানের; এ 
সমর্নে সর্বাপেক্ষা যে হাদীসের উপর [ভাই (৩৮৮); শয়তান তাদেরকে ভাত্তির দিকে PGS LMHS 
দ্র বরা যায়, তা হচ্ছে 831০ | টেনে নেয় অতঃপর তারা এ বিষয়ে জট 9৫৮ 


50122 5) (অৰ্থাত 

সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায পরিপূর্ণ 
॥ শরীফ এ 

ই তি এ তারা বলে, “আপনি আপন হৃদয় থেকে কেন| ass গেসে 

ই পে এমি | একটা গড়ে নে নি?” পনি বলুন, আমিতো 

প্রমাণিত হয় মে, সূরা ফাতিহা পড়া 

ব্যতিরেকে নামায পরিপূর্ণহয়ন । সুতরাং 








যন হাদীস- ০৮১ ৮ 
০1১ ২5 মানের ক্িরতই 

মুক্তাদীর ক্িরআত) দ্বারা প্রযাণিত হয় 

যে, ইমামের ক্রিআত সুক্তাদীর এবং যখন ক্বোরশ্রান পাঠ করা হয়, 25463৬0$5 
বিরশের শামিল ।কাজেই, মখনইমাম [তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে সেটা শ্রবণ 208-4৬59 
“ক্রি সম্পর করলেন আর মুক্তাদী | করো এবং নিশ্ুপ থাকো, যাতে তোমাদের (০৮৭ 


ছুপ রইলো তখন তার 'ক্রিআত | উপর দয়া হয় (৩৮৯)। 
পরোক্ষভাবে (২২) সম্পন্ন হয়ে গেলো। | ২০৫. এবং আপন শ্রতিপালককে আপন 


ভার নামায ব্বিআত' এতিরেকেই | অস্তরে স্মরণ করো (৩৯০) সবিনয়ে ও তয়! 
কোথায় রইলো? এটাতো পরোক্ষভাবে 


"ক্রিআত' সম্পন্ন করার শামিল 
(১৪০) হালা । সুতরাং ইমামের পেছনে “ক্রিআড' আদায় না করলেও ব্বোতআন ও হাদীস উভয়ের উপরই আমল হয়ে যায় এবং *ক্িরআত" 
সম্পন্ন করলে আয়াতের অনুসরণ বর্জিত হয় । অতএব, আবশ্যক যে, ইমামের পেছনে “সূরা ফাতিহা’ ইত্যাদি কিছুই পড়বেনা । 

টাকা-৩৯০. উপরোক্ত আয়াতের পর এ আয়াত শরীফের প্রতি লক্ষ্য করলে জানাযায় যে, কৌরমান শরীফ শ্রবণকারীর নীরব থাকা এবং আওয়াজ ছাড়াই 
অন্তরে যিকর করা" অর্থাৎ অপ্তরে আল্াহর মহত্ব ও মহিমাকে হাজির করা অপরিহার্য । (যেমন, “তাফসীরে ইবনে রীর--এ বর্ণিত হয়েছে) 


এখেকে ইমামের পেছনে উচ্চ্রে কিংবা অনচচ্রে 'ক্রিআত' সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয় এবং অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ওমহিমাকে 











উপস্থিত রাখাই অন্তরের ঘিক্র। 


মাসআলা উচ্চস্বরে ও অনৃচ্চ্বরে- উভয় প্রকার ঘিকর-এর পক্ষে শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীল (৬৮ ) এসেছে ।সৃতরাং যে ব্যক্তির যে ধরনের করের 
প্রতি মনে পূর্ণ স্বাদ ও উৎসাহ এবং পূর্ণ নিষ্ঠা জন্মে, ভার জন্য সে ধরণের ঘিক্রই উত্তর। (ফতোয়া-ই-শাী ইত্যাদি) 


চীকা-৩৯১. সন্ধা" মানে- 'আসর' ও 'মাগরিব’-এর মধ্যবর্তী সময় । এ দু'টি সময়ের মধ্যে যিক্র করা উত্তম। কেননা, ফজরের নামাযের পর থেকে 
সূৰ্বোদয় পর্ন; অনুরূপভাবে, আসর নাযাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ। এ কারণে, এসব সময়ের মধ্যে ক্র করাই খ্তাহাব'; 
যাতে বান্দার সম সময়টুবুই আল্লাহর নৈকটা ও বন্দেদীতে মশগুল থাকে। 


75] ঈক্ষা-৩৯২. অর্থাৎ আডাহ্রনৈকটাধন্য 
নট 0 কিরিশ্তাগণ, 
30+2406335 | ঈন-৩১৩. এআয়াত শরীফ সাজদার 
আয়াতসমূহ'-এরই অন্তর্ভূক্ত । এ আয়াত 
শরীফ তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী 
ইরা ৮171 উভয়ের উপরই 'সাজদা করা' অপরিহার্য 
25855535268 | হয়ে যাৱ। 
Ae OS 8 মুসলিম শরাফের হাদাসে আছে, যখন 
মানুষ সাজদার আয়াত পাঠ করে সাজদা 
করে নেয় তখন শয়তান কান্নাকাটি করে 
এবং বলে, “হায় আফসোস! আদম 
মন্তানকে সাজদা করার নির্দেশ দেয়া 














আয়াত-৭৫ 
ক্ুক্‌'-১০ 


























0080235৩%5 | হছে এবং < আলো 
SNAIL | ৮5৯11505531 থেকে 
%857547595845 আর হয় । এ সূরায় পচাত্বর খানা আয়াত, 





এক হাজার পচান্তরখানা পদ এবং পাচ 
ঢ হাজার আশ্টা বর্ণ আছে। 
ঢীকা-২, শানেনুযূলঃ হযরত উনাদাহ্‌ 
ইবনে সামিত রাদিয়াল্রাহ তা'আলা আনহু 
৩5545850500) থেকে বলিত, তিনি বৰ্ণনা কৰেন- এ 
+892,730 2-807 "4908 | আয়াত শরফ আমাদের বদর যুদ্ধে 
রি ১8888 অংশপ্রহণকানীদের প্রসঙ্গ নাঘিলহয়েছে। 
6545৮853566] | যখন ‘ণীষত' বা 'খৃদ্ধে পরিত্যক্ত 
ঘালাযালের' ব্যাপারে আমাদের মধ্যে 
মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো এবং 
অপ্রীতিকর কিছু ঘটার উপক্রঘ হয়েছিলো 
তথন আল্তাহ্‌ তা'আলা মামলাটা আমাদের হাত থেকে বের করেআপন রসূলের হাতে সোপর্ন করলেন ।ভিনি সেই মালামাল যথাযথভাবে বন্টন করে দিলেন। 
চীকা-৩. যেমনই চান বন্টন করেন; 
চীকা-৪. এবং পরস্পর মতবিরোধ করোনা 
ীকা-৫. তখন তার মহত্ব ও মহিমার কারণে 
ীকা-৩. এবং স্বীয় সমস্ত কার্যাদি তারই হাতে সোপর্দ করে। 

&% সূরা জা'রাফ' সমাপ্ত । 














টীকা-৭. তাদের কৃতকর্মের অনুসারে। কেননা, মুমিনদের অবস্থাদি এ গুণাবলীর মধ্যে ভিন ভিন্ন। এ কারণে, তাদের মর্যাদাসমূহও পৃথক পৃথক। 
চীকা-৮. যা সব সময় সম্মান ও মর্যাদা সহকারে, কোন কষ্ট ও পরিশ্রম ব্যতীত দান করা হয়। 

ভীকা-৯. অর্থাৎ মদীনা তৈয্যবাহ থেকে বদরের দিকে; 

ভীক্া-১০, কেননা, তারা দেখছিলো ঘে, তারা সংখ্যায় কম, হাতিয়ার কল্প, শত্রুর সংখ্যাও বেশী আর তারা অন্তত ইত্যাদি বড় সামগ্রী-স্ার রাখে । 


সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ সিরিয়া থেকে আবু সুফিয়ানের একটা কাফেলার আগমনের সংবাদ পেয়ে বিশ্বকুল সরদার সাললাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন 
সাহাবা-কেনামের সাথে তাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য রওনা দিলেন মন্ধা ৃকাররাযা থেকে আব্‌ জাহ্লও দ্রোরাঈশের একটা বিরাট সৈন্যদল নিয়ে 
“কাফেলার সাহায্যের জন্য রওনা দিলো । 


আৰৃ সুফিয়ান তো রাস্তা বদলে তার কাফেলা নিয়ে সমুদ্র উপকৃলবতী রায় কেটে পড়লো এবং জু জাহ্লকে তার সঙ্গীরা বললো, “কাফেলা তো বেছে 


গেলো । চলো, আমরাও মকা সুকার্রামায় ফিরে যাই।” তখন সে তাতে অসস্বতি জানালো । অতঃপর সে বিশ্বকুল সরলার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বদরের দিকে অগ্রসর হুলো । 


িশ্বকুল সরদার সা্রাল্লাহ তা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবা-কেরানের সাথে পরামর্শ করলেন এবং এপাদ করলেন, “আল্লাহ্‌ জালা আমার 
সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কাফিবদের দু'টি দল থেকে একটি দলের উপর মুসলমানদেরকে জয়সৃক্ত করবেন, চাই “কাফেলা” হোক অথবা 
ক্োরাঈশের সৈন্যদল । সাহাবা-কেরাম 
তাতে এঁকমত্য পোষণ করলেন। কিন্তু 
কেউ কেট এ ওযর পেশ করলেন, “আমরা 
তোতুতি নিয়ে আসিনি এবংনা আমাদের 
সংখ্যা ততো বেশী, না আমাদের নিকট 
যথেষ্ট পরিমাণ অ্্রশ্র ও সামন্রী আছে” 
একথা রসূল করীম সাল্লান্পাহ তা'আলা PN eth Ad RE] 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট অপছন্দ | 8459 ও 
হলো। আর হুযুর সাললারাহ তা'আলা রিতা ৮ ১০১৩ 





EES 


আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, |(৮)। 
কাফেলা তো সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে 
বেৱহয়ে গেছে আর অনজাহল সামনে |<- যেভাবে হে মাহবুব! আপনাকে আপনার 


আসছে" এরপর এসব লোক আবারো এতে 
আর করছেন, “হে জার রসূল ২১৫৪৬ 
সাল্লাল্লাহু তা-আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 
কাফেলারই পিছু ধাওয়া: রিতা ও ৫ 
সালকে বদের হেক কথাও [লি হতো (১), এর পরে যে, সত্য প্রকাশিত দি SAS SE 
হুযুরের পবিত্রতম অন্তরে অতিঅপছন্দদীয় | হয়েছে (১২); তারা যেন চোখদেবা মৃত্যুর GNESI 
হলো ।তখন হযরত আব্বকর সিদীকৃও |দিকে চাগিত হচ্ছে (১৩) । 











আলাখ্িলল - > 


সক্ষ্টি-পরর্থনা এবং শপ বিসর্জন দেয়ায় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন । জার অতি জোর লিয়ে ও দৃঢ়তা সহকারে আরয করলেন যে, তারা যে কোন প্রকারে 
হুযুরের (দঃ) মর্জি মুবারকের বিরোধিতা করে অলসভাকারী নন । অতঃপর অন্যান্য সাহাবীগণও আরথঘ করলেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলা হ্যুরকে যেই নির্দেশ 
দিয়েছেন সে মোতাবেকই অগ্রসর হোন! আমরা আপনারই সাথে রয়েছি । কখনো পিছু হটবোনা । আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, আমরা শ্াপনাকে 
সতা বলে মেনে নিয়েছি। আমরা আপনার অনুসরণের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছি। আপনার অনুসরণ করতে গিয়ে সমুদে ঝাঁপিয়ে পড়তেও আমাদের কোন 
আপত্তি নেই।" ছুযুর এরশাদ ফরমালেন, “চলো! আল্লাহ্‌র বরকতের উপরই ভরসা করো! তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ 
দিচ্ছি। শক্রদের পতনের স্থান আমার চোখের সামনে ভাস্‌ছে।" আর হুযুর (দঃ) কাফিরদের মৃত্যু « স্তনের স্থান প্রত্যেকের নামসহ বলে দিলেন এবং 
প্রত্যেকের পতনের স্থানের উপর চিহ্ন একে দিলেন বস্তুতঃ এ মু'জিযা দেখা গেলো যে, তানের মধ। থেকে যারা মৃত্যুবরণ করে পতিত হয়েছিলো সেই 
চিহ্নের উপরই পতিত হয়েছিলো । তাতে বিন্দুমাত্র এদিক-সেদিক হয়নি। 

ীকা-১১. এবং বলতো, “আমাদের ক্রোরাঈশ বাহিনীর অবস্থাই জানা ছিলো না; তাহলে আমরা তাদের মুকাবিলার জন্য তৈরী হয়ে যাত্রা করতাম” 


চীকা-১২. একথা যে, বিশ্বকুল সরদার সানা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা কিছু করেন, আল্লাহরই নির্দেশে করেন। আর তিনি ঘোষণা করে দেন 
যে, মুসলমানদেরকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করা হবে; 


টীকা-১৩, অর্থাৎ ঝৌরাঈশ বাহিনীর সাথে যৃদ্ধ করা তাদের নিকট এতোই ভয়ানক মনে হচ্ছিলো! 


টীকা-১৪. অর্থাৎ আবু সুফিয়ানের কাফেলা ও আবু জাহূলের সৈন্যবাহিনী 

চীকা-১৫. অর্থাৎ আবু সৃষ্িয়ানের কাফেলা; 

চীকা-১৬. সত্য দ্বীনকে বিজয়-দান করবেন এবং সেটাকে উন্নত ও মর্যাদাবান করবেন 

চীকা-১৭. এবং ভাদেরকে, এভাবে ধমংস করবেন যে, তাদের মখো কেউ জীবিও থাকবেনা; 

চীকা-১৮. অর্থাৎ ইসলামকে প্রচার-প্রসার ও স্থায়িত্ব দান করবেন এবং কুফরকে নিশ্চি করবেন, 

জীক্ষা-১৯. শালে শুধূলঃ মুসলিম শরীফের হাঈীলোহে- বলয়ের লি হুযুর সসূল কলম সাা্পাহতা'ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদেরকে অবলোকন 

করলেন। দেখলেন, তারা সংখ্যায় এক হাজার । কিন্তু ভার সাহাবীগণের সংখ্যা ৩১০ অপেক্ষা কিছু বেশী তখন হুর করীন সাল্লায্াহ তা'আলা আলায়হি 

ওয়াসাল্লাম ক্বিলামুখী হলেন এবং আপন মুবারক হাত তুলে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করতে লাগলেন, “হে ্রতিপালক! তুমি আমার সাথে 
সরা ঃ ৮ আন্ফাল হে বির চিপ যে পুযােরা)হ 


এবংস্মরণ করুন! যখন আল্লাহ্‌ আপনাকে HEHE রা 
ও টু ক করেছো তা দান করো। হে গরতিপালক! 
ুতিশ্ৰুতি দিয়েছিলেন যে, সেই দু'দলের (১8) EAE LES pg RUTH 


1558 9৩৮ (| 'ষংস করে দাও, তবে এ পৃথিবীবুকে 
নি [53% = | গোনা ইবাদতই হবে না।" এভাবেই 

ওঠি 3 
মধ্যে কন্টকের সংকট নেই (১৫); এবং 2৬৮ হুযূর দো'আ করছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত 


আল্লাহ্‌ এটা চাচ্ছিলেন যে, তিনি স্বীয় বাণী ঘারা EA 3৫2 ১৮৮ 
সত্যকে সভ্য করে দেখাবেন (১৬) এবং| EEF) পড়ে গিয়েছিলো। অতঃপর হযরত আবু 





কাফিরদেরকে নির্মূল করে দেবেন (১৭); | বকর সিন্দীক্‌ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
০৪৬ ভিলা) ৰিনি সত্যক সত্য %4১0/5:$416% || অন্হ) হথির হলেন এবংচাদর মুবারক 
পাশ করবেন এবং সিধ্যাকে মিখ্যা (১৮), HONIG 
লিও অপছন্দ করে অপরাধীরা । 8৮0 


কাধ সুবারকে তুলে দিলেন আর আরম 
করলেন, “হে আত্মাহ্র নবী! আপনার এ 
মুনাজাত আপনার্রতিপালকেন দরবারে 
14368566225] | যথেষ্ট হয়েছে। তিনি অতিসত্র তার 
(04565 085) | ap ot ee dea 
| Pott reer অয় শরীফ অবতৰণ হয়েছে। 

হাজার হাজার সারিবদ্ধ কিনি দারা (২০) ৷' | 963৯: || জীকা-২০, সৃতরাং প্রথমে এক হাজার 
১০. এবং এটা তো আল্লাহ্‌ করেননি, কিন্ত ফিরিশ্তা আসলেন, অতঃপর তিনহাজার, 
[তোমাদের খুশীর জন্য এবং এজন্য যে, Scale (++ | অতঃপর পাচ হাজার আসলেন । হযরত 


ইবৃনেআব্বাসরাদিয়াল্লাহ আনহুমা বলেন, 
উরে] টি কাদের লি 
১০০ EUCLA 


ধাওয়া করছিলেন; আর কাফিরগণ 
০০০ সুলনাদের আগে আগে পালাচ্ছিলো । 
তখন হঠাৎ করে উপর থেকে চাবুকের 
আওয়াজ শুলা্াদ্ছিলো এবং অস যোহী় 





29০৫৫ 

















সামনে অথসর হও ।' (হায়যূম হযরত 
জ্বাল আলায়হিস্‌ সালামের ঘোড়ার 
নাম) এবং দেখা যাচ্ছিলো যে, কাফির মাটিতে পতিত হয়ে মরে গেছে। আর তাদের নাক তলোয়ার দিযে ছিন্ন করা হয়েছে তাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত 
হয়েছিলো। সাহাব কেরাযবিশ্বুল সরদার সান্ালাহ তা'আ আলায়হি ওয়াস্লাযের নিকট ভাদের প্রত্যক্ষ কর ঘটনা বর্ণনা করেন তখন যর (দঃ) 
এরশাদ ফরমালেন, “এটা হচ্ছে তৃতীয় আমানের সাহা” 





আবূ জাহল হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাই তা'আলা আনহু)-কে বললো, “কোথা থেকে তলোয়ারের আঘাত আসছিলো, আঘাতকারী আমাদের নজরে 
আসতোনা। তিনি বললেন, “ফিরিশাতাদের নিকট (থেকে সেই আঘাত আসতো)1” তখন সে বলতে লাগলো, “তাহলে তারাইতো বিজয়ী হয়েছে, তোমরা 
তো বিজয়ী হওনি।" 

চীকা-২১. সুতরাং বান্দাদের উচিৎ যেন তাই উপর তরসা কনে এবং স্বীয় জোর ও শক্তি, অহ-শত্ত ও সামহী এবং দলের উপর অহংকার না করে। 


টীকা-২২. হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনৎ) বলেন, “তন্ত্র! যদি যুদ্ধের মধ্যে হয়, তবে তা হয় নিরাপত্তা এবং আল্যাহ্রই পক্ষ থেকে; আর যদি 


নামাযের মধ্যে হয়, তবে তা হয় শয়তানের নিকট থেকে "যুদ্ধে 'তন্তা" নিরাপত্তার পরিচায়ক হওয়া এ থেকে প্রকাশ গায় যে, যার হৃদয়ে প্রাণের ভয় থাকে 
তার তন্ত্রা ও নিদ্রা আসেনা। সে ভীতি ও আতংকের মধ্যে থাকে । ভীষণ ভয়ের সময় তন্দ্রা আসা নিরাপত্তা লাভ ও ভীতি দূরীভূত হবারই প্রযাণ। 
কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, “যখন মুসলমানদের অন্তরে, শক্রদের সখ্যাধিব ও মুললবানদের সংখ্যা কম হ্যার কারণ গ্রাখের তয় অনুভূত হলে 
এবং তারা খুব বেশী পিপাসিত হয়ে পড়লেন, তখন তাদের উপর তন্তরা ছাইয়ে দেয়া হলো, যার মাধ্যমে তাদের অন্তরে শাস্তি অর্জিত হলো এবং ক্লান্তি ও 
পিপাসা দূরীভূত হয়ে গেলো। আর ভারা কাফিরদের কিুদধ যুদ্ধ করার শক্তি লাভ করলেন। এ তন্তা তাদের জন্য (আ্যাহ্র) অনুথহ ছিলো আর একই 
সাথেসবারউপরই এসেছিলো ।” একটা বিরাট দলের মারাত্বক ভীতিময় অবস্থায় এভাবে একই বারে তন্ত্ররত হওয়া অন্বাভাবিকই। এ কারণে, কোন কোল 
ইমাম বলেছেন, “এ তত্্া অলৌকিক শক্তির (প্রভাবের) অন্তর্ভূক্ত” (খাযিন) 

চীকা-২৩. বদর-দিবনে মুসলমানগণ সরন্ঠ্িতে উপনীত হন। ভাদের ও তাঁদের পশগুলোর পা বালির মধো আটকে যাচ্ছিলো ।আর মুশরিকগণ ভাদের 
পূর্বেই পানির কুপগুলো দখল করে রেখেছিলো । সাহাবা কেরামের মধ্যে কারো ওযুর এবংকারো গোসলের প্রয়োজন ছিলো আর পিপাসারও তীব্রতা ছিলো। 








তখন শয়তানকুলরেচনাদিলো, “তোমরা [সুরত জজাদ পেশ. 
ধারণা করছো যে, তোমরা সত্যের উপর লা Hin উপর পলি] 
রয়েছো, তোমাদের মধ্য আল্লাহুর নবী | এবং আসমান তোমাদের া NET OAD 
রয়েছেন এবং তোমরা আল্লার রয় [বর্ষ করলেন, যাতে তা দ্বারা তোমাদেরকে Has ৩৪৫৫ 
হও। আৱ অবস্থা হচ্ছে এই যে, | পবিত্র করে দেন এবং শয়তানের অপবিভ্রতা। 4 
সুশপরিকগণ বিজয়ী হয়ে পানির উপর | তোঘাদের থেকে দূর করে দেন আর তোমাদের মতিহার 
পৌছে গেছে এবং তোমরা ওযু গোসল | ছদয়সমূহকে দৃঢ় করে দেন ও এটা দ্বারা ৫৬ ্ 
ছাড়াই নামায আদায় করছো । কাজেই, | তোমাদের পা অটল ৰাখেন (২৩) । 8৩৬0 
(তোমরা দুশমনদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করে | ১২. যখন, হে মাহবৃব! আপনার প্রতিপালক 
বিজয়া হবার কীতাবে আশা করছো?" a0, ১৮ 
১৮ 00754) 
যার ফলে গোটা মকুতৃমি পানিতে ভেসে ৰ্‌ ০৫951855015 
গেলো। মুললমানগণ তা থেকে পানি a GINSENG 
দাদ 
পর্দানসমূহের উপর আঘাত করো এবং তাদের ৬4৪৬৫50 
একেকটা জোড়ার উপর আঘাত করো (২৫)। 
১৩- এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌ ও তার! াউাডএ, 
|; যে’ /প৫4 
হলো ছে, ভাপা খাৰত লাগলো । রবির করেব যে তা a 8০৬ 
আর শয়তানের ঝুপ্ররোচলাও দূরী্ুত রুলের ল্লাহ্র 
শাস্তি কঠিন । 
হো! সাহাবা কার হল | টা কাস বহা হট এ 
ভরে গেলো। এ অনুহ বিজয়- | ৯৪. এটার আস্বাদ' ্ em me foe fs 
৮, লেটার সাথে এটাও রয়েছে যে, কাফিরদের BEES SIS, 
বা ২৪. তাদেরকে সাহায্য করে এবং [জন ৯ eas 
তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে ১৫. হে ঈমানদারগণ! যখন কাফির বাহিনীর রে পার 
ডীকা-২৫. আবু দাউদ মাঘানী, ঘিনি | সাথে তোমাদের ছু হয়, তখন তাদেরকে পৃষ্ট- ই 
বলে হাযির হয়েছিলেন, বললেন, “আমি | প্রদর্শন করবে না (২৮)। 89025555552 














মুশরিকের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জনা মানযিল - ২ 
তাদের দিকে অথসর হলাম । তার মাথা 
আমার তরবারির আখাত লাগার পূর্বেই কেটে মাটিতে পড়ে গেলো । তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তাকে অন্য কেউ হত্যা করেছে।” হযরত সাহ্‌ল ইবনে 
হানীফ বলেন, “বদরের দিন আমাদের মধ্য থেকে কেউ তরবারি ছার" ইঙ্গিত করতেই তার তরবারি পৌছার পূর্বেই যুশরিকের মাথা দেহ থেকে ছিল হয়ে 
মাটিতে পড়ে যেতো।" 

রব সরদার সাপ্াল্লাহ্‌ তা'আলা আপায়ছি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি পাথরের কণা নিয়ে কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। তখন কোন কাফির এমন ছিলো 
না, যার চরে তা থেকে কিছু না কিছু পড়েনি। বদরের এ ঘটনা দ্বিতীয় হিজরী সনের ১৭ই রষবান মুবারক জুমু'আর দিন ভোরে সংঘটিত হয়েছিলো। 
টীকা-২৬. যা বদরের যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিলো এবং কাফিরগণ নিহত ও বন্দী হয়েছিলো; এ গুলো তো দৃনিয়ার শান্তি। 

ভীকা-২৭. আখিরাতে । 

টীকা-২৮ অর্থাৎ যদিও কাফিরগণ সংখ্যায় তোমাদের চেয়ে বেশী হয়, তবুও তাদের সাথে যুদ্ধ থেকে পলায়ন করোনা । 





টীকা-২৯. অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি ুদ্ধে মধ্যে কাফিরদের মুকাবিলা থেকে পলায়ন করেছে, সে আল্লাহর শান্তিতে গ্রেফতার হয়েছে, 
তারঠিকানা দোযখে- তবে দু'অবস্থা ব্যতীত । এক £ তো এ যে, যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করার জনা কিংবা শত্রুদের সাথে প্রতারণা করার জন্য পিছু হটেছে। 
সে পৃষ্ঠ দশনকারী ও পলায়নকারী নয়। দুইঃ যে ব্যক্তি আপন দলের সাথে মিলিত হবার জনা পিছু হটেছে সেও পলাযনকারী নয়। 
চীকা-৩০. শানে নুযুলঃ যখন মুসলমানগণ বদরের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন, তখন তাদের মধ্যে কেউ বলেছিলেন, "আছি অযুককে হত্যা করেছি” 
অপর একজন বলতেন, “আমি অমুককে হত্যা করেছি।” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং এরশাদ হয়েছে- এ হত্যাকে তোমরা নিজেদের 
5 রঃ ১, 
১৬. এবং যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠ রে তারই শক্তিদান ও সমর্থন। 
প্রদর্শন করবে,যুদ্ব-কৌশল অবলম্বনকরা কিবো 2 চীকা-৩১. বিজয় ও সাহায্য 
৩৬ ভীকা-৩২. শানে নুষ্লঃ এ সন্বোধন 
চি পা অ সরিকদেরকে বরা হয়েছে, যারা বদর 
AES বিশ্বকৃল সবদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা 
59405 | আলায়হি ও়াসা্ায-এর বিরুদ্ধ যুদ্ধ 
করেছিলো এবং তাদের মধ্যে আব জাহ্‌ল 
4284555249289 | নিজের এবংহযর দে) এর সম্পর্কে এ 
(66465845468 = | দো'আই করেছিলো, “হে প্রতিপালক! 
BELGE BEI 





Wy আমাদের মধ্যে যে তোমার নিকট ভালো, 
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তারহ সাহাযা করো । আর যেমন্দ,তাকে 
বিপদখন্ত করো” অপর এক বর্ণনায় 
এসেছে যে,মুশরিকগণ মনা মুকাররাযাহ 
খেকে বদরের দিকে যাওয়ায় সময় কা'বা 
১৮. এ (৩১) তো লও! এবং এর সাথে এও , ০9০] স্বস্যামার পর্দাজড়িয়ে ধরে এদো'আই 
যে, আল্লাহ্‌ কাফিরদের বড়যন্ত্র স্যাৎকারী। - ৮০০৫০ করেছিলো, “হেগ্রতি পালক! যদি মুহাশ্বদ 


১৯. হে কাফিরগণ! যদি তোমরা মীমাংসা x ) ১৭ a 


82570 345138253) | তৰে তুমি তারই সাহাযা করো । যদি 
SESE, | See br 
3 res nse 1" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত 
SSE RISING শরীফ নাযিল হয়েছে । (আর এরশাদ 
টি ৮ 
| চেয্েছিলে তাই করে দেয়া হয়েছে। আর 
যেই দল সত্যের উপর ছিলো সেটাকেই 
বিজয় দান করা হরেছে। এট 
তোমাদের প্রার্থিত ফয়সাল; এখন 
'আলুমাদী কয়সালা থেকেও, বা তাদের 
প্রার্থিত ছিলো, ইসলাযের সভ্যভাই 
প্রমানিত হলো। আৰু জাহুলও এ যুদ্ধে 
লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহকারে নিহত 
হয়েছিলো; তার ছিন্ন মন্ত্রক আল্লাহ্র 
বুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাপ্রাম-এর সামনে হাযির করা 
মানি _ ২. হয়েছিলো । 
চীকা-৩০. বিশ্বকুল সরদার মুহা্মদ মোস্তফা সানাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শক্তা এবং হমূযের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে, 
টীকা-৩৪. কেননা, রসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্র আনুগত্য একই জিনিষ। যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করেছে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করেছে। 


টীকা-৩৫. কেননা, যে শুনে উপকার গ্রহণ করেনি ও উপদেশ গ্রহণ করেনি তা শ্রবণ করাই নয় । এটা মুনাফিক ও যুশরিকদেরই অবস্থা মুসলমানদেরকে 
তা থেকে দূরে থাকারই নির্দেশ দেয় হচ্ছে। 





২.১. এবংতাদের মতো হয়োনা, যারা বলেছে, 
“আমরা শুনেছি'; বন্তুতঃ তারা গুলে না (৩৫)। 




















চীকা-৩৬. নাতারাসত্ শ্রবণ করছে, নাসত্য বলছে: না সত্যকে অনুধাবন করছে৷ তারা কান, জিহবা ও বিবেক থেকে উপকৃত হচ্ছেনা । তারা পশুঅপেক্ষাও 
নিকৃষ্টতর । কেননা, এসব লোক দেখে ও জেনে বধির ও মূক সেজে বসেছে এবং বিবেকের সাথে শত্রুতা করছে। 

শানেনুষুলঃ এআয়াত 'কৃসাই-পুর আবদুদ্‌দার'-এর বংশধরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বলতো যে, “যা কিছু মুহা (দোস্ত সালাহ তা'আলা 
আলায়ািওাসাললম) নিয়ে এসেছেন, আমরা তা থেকে বধির, মূক ও অন্ধ" এসব লোক উহুদ যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো । তাদের মধ্য থেকে শুধু দু'জন 
লোক ঈমান এনেছিলেন- মাদৃ*আব ইবনে উমায়র ও সুয়াইবাত্‌ ইবনে হারমালাহ। 

টীকা-৩৭. অর্থাৎ শাত্যভা ও আগ্রহ 

টীকা-৩৮. বর্তসান অবস্থায় একথা জেনেও যে, তাদের মধ্যে সততা ও আহহ নেই। 

টীকা-৩৯. নিজেদের পৌড়ামী ও সত্যের প্রতি শত্রুতার কাণে । 

টীকা-৪০. কেননা, রসূলের আহ্বান করা আল্লাহরই আহ্বান করার নামান্তর মাত্র । বোখারী শরীফে হযরত সাঈদ ইবনে মু'আল্লা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম । আমাকে রুলে আকরাম সল্তারাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আহ্বান করলেন। আমি 
জবাব দিলাম না । অতঃপর আমি হুসূরের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরম করলাম, “হে আরাহ্‌র রুল! আমি নামামরত ছিলাম” হর সাল্লল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, “সান্তা 





তা'আলা কি একথা এরশাদ করেননি- [সুরা £ ৮ আন্ফাল। ভু লাল 

আল্লাহ্‌ ও ভার রূলের আহ্বানে হাযির জীনের না টি 

হা ১৯ উর 
|[মধো নিকৃষ্টতম তারাই, যাবা বধির, মুক, পেটে: 

অনুক্ধপভাৰে, আপন হাদীসে বর্ণিত | যাদের বিবেক নেই (৩৬) ভব) 

হয়েছে হয উবাই ইব্নে কা'ব |২৩. এবংযদিআল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে ভাল কিছু 

নামায পড়হিলেন। হুর ভাকে আহবান রঃ EINE SGI; 

করলেন। ভিনি তাড়াতাড়ি নামায শেষ টির 

করে সালামআরযকরলেন। হুযূর এরশাদ [ফলশ্রচতিতে সুখ ফিরিয়ে পাল্টে যেতো (৩৯)। 

ফরমালেন,“ডাকেলাড়াশদানেতোমকে [২ হে রি পয 

কিসে বাধ দিয়েছিলে?” ভিনি ০ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌ তন সি 

করনি না সে [রসূলের আহ্বানেহাহির হও (৪০)! বন রসূল ৩৮৩৮৩ 

ছিলাম।” হুযুর এরশাদ ফরমালেন, ১14 গে 92454912559 

“তোমরা কি ক্বেআন পাকে একথা [যা তোমাদেরকে ন ET Te smd (AS 

পাওনি, “আল্লাহ্‌ ও রমূলের আহ্বানে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানুষ ও তার! endl 

হাধিয় হও”-তিনি, আরব [মনের ইচ্ছাসমূহের মধ্যে অন্তরায় হযে যায় এবং | ০৮০০০ 

“নিশ্চয়ই । ভবিষাতে এমনি হবেনা ৮ 

ভীকা-৪১- সেই বনু দ্বারা হয়ত 'ঈমান' | ডু 

ক ২০ পি 

হয়ে থাকে। "ঈমান, দ্বারা তাদের নতুন FAG 28 


জীবনলাভহয় । হযরত ক্ধৃতাদাহ্‌ বলেন, 
“সেই বনু" হচ্ছে- ‘ক্বেরআন করীম'। 
কেননা, ভাতে হৃদয়সমূহের জীবন 
রয়েছে। আন তাতে মুক্তি এবং উভয় 
জাহানে রষ্ষণ পাবার ব্যবস্থা রয়েছে।" মুহামদ ইবনে ইসহাক্‌ বলেন, "উক্তবস্তুহচ্ছে- জিহাদ । কেননা, এর মা ধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা লাঞ্ছনার পর সম্মান 
দান করেন।” কোন কোন'তাফসীরকার বলেন, “সেই বস্তু হচ্ছে- শাহাদত” আল্লাহ্র পথে নিহত হয়া) । এ কারণে যে, শহীদগণ আল্লাহ্র নিকট জীবি৩।” 
চীকা-৪২. বরং মদি তোমরা তা থেকে ভয় না করো এবং সেটার কানণণলো অর্থাৎ নিষিদ্ধ বন্তুতলোকে পরিহার না করো এবং সেই ফিৎলা অবতীর্ণ হয়, 
তন এমন হবে না যে, লেটার মধ্যে শুধু যালিমগণ ও অসংৎকর্মপায়ণ ব্যক্তিগণই লিপ্ত হবে; বরং সেটা সঞ্দ ও অসন্দ- সাব নিকটই পৌছে যাবে। 
হযরত ইএণে আব্বাস (রাদিযা'প্রাহ আন্ছমা) বলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দেন যেন তারা নিজেদের মধ্যে কোন নিষিদ্ধ কাজ সম্পন্ন 
হতে না দেয়; অর্থাৎ যথাসাধ্য অসৎ কাজে বাধা দেয় ও পাপাচারকারীদেৱাকে পাপাচারে বাধা প্রদান করে । যদি তারা এমন না করে, তরে শান্তি তাদের 
সবাইকে শরিনযানডকরবে পালী ও পাপী নয় এমন সবাই তাতে আক্রান্ত হবে। হাদীস শরীফে নিত হয়, বিশ্বকুল সরদার (শাল্লাল্াহ্ন ভা*আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম) এগ্শপ করেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের কর্মকান্ডের উপর শান্তিকে ব্যাপকাকারে প্রদান করেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত সধারণজাযে 
লোকেরা এমন করবেন! যে, নিষিদ্ধ কার্যকলাপকে নিজেদের মধ্যে সম্পাদিত হন্দে দেখতে থাকবে এবং তাতে বাধা প্রদানের ক্ষমতা থাকা সন্ত তাতে 
বাধা প্রদান করবে না, নিষেধও করবেনা ৷ যখন এমন হতে থাকে, তখন আল্লাহ তা আলা শান্তির মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ" উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিবপক্ে আক্রান্ত 
করেন। 
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আব দাউদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন সম্শৃদায়ের মধ্যে অসহকর্মে তৎপর হয় আর যদি সে সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিরোধের শক্তি 
থাকা সন্ত তাকে বাধা না দেয়, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা মৃত্যুর পূর্বেই াদেরাকে শান্তির দধ্যে লি করেন । এ থেকে বুঝা গেলো যে, যে সম্প্রদায় অসৎ 
কাজে বাধাদানের কর্তব্য পরিহার করে এবং মানুষকে অসং কাজে বাধা দেয়না, তারা এ বরতব্য কাজ ঘেকে বিরত থাকার পরিণাম স্বরূপ শান্তিতে আত্তান্ত 
হয়। 

টীকা-৪৩. হে মু'মিনগণ! মুহাজিরগণ ইসলামের প্রারস্ছিক যুগে হিজরত করার পূর্বে মতা সুকাররামায় 

ভীকা-৪৪, কৌরাঈশ আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো সার ভোমরা 

ীকা-৪৫. মদীনা তৈয়্যবাহ্য় 

টীকা-৪৬. অর্থৎ যুদ্ধে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত মালামাল; যা তোমাদের পূর্বে কোন উদ্মতের জন্যই হালাল করা হয়নি, 


টীকা-৪৭. ফরযসমূহ ছেড়ে দেয়া ঘালাহুর সাথে বিশ্বাস তঙ্গ করার শামিল এবংসুন্নাতকে পরিহার করা রসূল করীম সাল্ন্রাহুভা'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লামের 
সাথে বিশ্বাস্ভঙ্গ করার শামিল । 
শানে বৃযূলঃ এ আয়াত শরীফ আৰৃ লুবাবাহ্‌ হান ইবনে আবদুল মুনুষির আলশার্লীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে । খটলা এ ছিলো যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইছদী গোত্র বন বায়য"-কে দু'সপ্তাহ্রও অধিককাল যাবৎ অবাধ করে রাখেন । ভারা এ অবরোধের কারণে সংবূচিত 
হয়ে আসলো এবং তাদের অত্তর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তখন তাদেরকে তাদের নেতা কা'্রাব ইবনে আসাদ বললো, “এখন তিনটা পন্থা আছে । হত 
সেই ব্যক্তি অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সন্তাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে মেনে নাও এবং তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করে নাও! কেনা, 
আল্লাহরই শপথ, তিনি পরেবিত নবী ও রসূল। একথা সুস্পষ্ট হয়েছে। এবং তিনি সেই রসূল, যাব উল্লেখ তোমাদের কিতাবের মধো রয়েছে। সুতরাংভার 
উপর ঈমান নিয়ে এসো ।এতে তোমাদের 
বাদ ৪ পারা £৯ | জান-মাল, পরিবার-পরিজন, সবান- 
২৬. এবং স্মরণ করো (৪৩)! যখন তোমরা ০০ __ | সন্ততি সবই নিরাপদে থাকবে।” কিনতু 
50RD: | একথা তার সম্প্রদায়ের লোকেরা 
108৬৬ | মনলোনা। তখন কাআব দ্বিতীয় পন্থা 
187/905538540 | পেশ করলো এবত্ৰললো, “তোমরাযদি 
2 এ কথা না মানো, তবে এসো! অমরা 
9৩559 পাম আমাদের দরী-পূত্ সবাইকে হত্যা 
করি।অতঃপর খোলাত্ত্বারিসহ হংরত 
re মোস্তফা সায্া্াহ তা'বালা 
SASSI | আল সার ও সাহাবীদের 
03 | সাথে যুদ্ধ কলার জন্য বের হই । যদি 
আমরা সেই বক্ষে নিহৃতও হয়ে যাই, ভবে 
আমাদের সাথে সআানাদের সী ও 
পরিবার পরিজনের দুঃখ তো থাকবেনা” এর উপর সম্প্রদায়ের লোকেরা বললোঃ, “পরিৱার-পারিজ্ঞন এবং সান্তা ও সস্তত্ি ছাড়া ০২০৮ থেকেই বা লাভ 
কি?” তখন কা'আব বললো, ‘এটাও যদি না মানো তবে বিশ্বকুল সরদান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আল্যা্কি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সন্ধির জন্য দ্রবান্ত কারা । 
হয়ত এতে কোন সঙ্পলণক পন্থা বের হয়ে আসনে”. 
তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়'স্টামের দরবারে সন্বির দরখাস্ত করলো, কিন হুর তাগ্রহণ করেননি- এনা ব্যতীত হে. তারা তাদের ক্ষেতে 
হযরত সা'আপ ইবনে মু'আয (রাদিয়ান্লা্‌ তা'আলা আনহু)-এর ফয়সালাকেই নেনে নেবে । তখন তারা বললো, "আমাদের নিকট আবৃলুবাবাহকে হের 
করা হোক ৷“ কেননা, আবু বুবাবা সাধে তাদের সম্পর্ক ছিলো এবং আবু লুবাবাহ্র সম্পদ, তার সন্তান-সন্ততি এবং ভার পরিবারের লোকেরা সবহ বন্দী 
ক্র্রোয়যাহ' গোত্রের নিকটই ছিলো। 
অতঃপর হর (সান্লাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্রায) আবু লুবাবাহ্‌কে প্রেরণ করলেন। 'বনু কৌরায়যাহ'-এর লোকেরা তীর রায় জানতে চাইলো- 
“আমরা কি সাআদ ইবনে মু'আযের ফয়সালা মেনে নেবো?” আব্‌ুবাবহ স্বীয় গানের উপর হাত বুলিয়ে ইঙ্গিত করলেন যে, এটা তো গলা কাটানোর 
কথা। 
আবু লুবাবাহ্‌ বলেছেন, “আমার পদযুগল সেই স্থান থেকে সরানোর পরেই আমার মনে এ কথা নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, আমি আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের সাথে 
বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি।” এটা ভেবে তিনি নুষুর (দঃ)-এ দরবারে তো আনেনি সোজা ম্সজিণে নববী শরীফেই চলে গেলেন । আর মসজিদ শরীফের একটা 
জের সাথে নিজেকে বেঁধে নিলেন এবং আল্লাহ্‌র শপথ করলেন ঘে, না কিছু আহার করবেন, না কিছু পান করবেন । শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবেন অথবা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। 
অতঃপর ঘধাসময়ে তার স্ত্রী এসে তাকে নাষাযসমূহের জন্য এবং মানবীয় প্রয়োজন (পায়খানা-প্রস্রাব ইত্যাদি) মিটানোর জন্য খুলে দিতেন, অতঃপর আরা 
বেঁধে দিয়ে চলে যেতেন 














হুযুর (দঃ) যখন এ খবর পেলেন, তখন বললেন, “আব লুবাবাহ্‌ যদি আমার নিকট আসতো তবে আমি তার মাগফিরাতের জন্য দো'আ করতাম: কিন্তু 
সে যখন এমনই করালো, তখন আদি তাকে খুনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লা তার তাওবা কৰূল না করেন।” 

তিনি (হযরত আবৃলুবাবাহ) দীৰ্ঘ সাতদিন বন্দী রহলেন। না কিছু আহার করেছেন, নাকিছু পান করেছেন। শেষ পর্যন্ত বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর তাওবা কবুল করলেন সাহাবা-কেরাম তাকে তাওবা কবূল হবার সুসংবাদ দিলেন। তিনি বললেন, “আল্লাহরই শপথ! আমি আমার 
বন্ধন খুলবোনা যতক্ষণ পর্যন্ত রসূলে পাক সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে খুলে না দেন।” 

হযরত (সাল্লার্াছ তা আলা আলায়হি ওযাসান্লাম) ঠাকে আপন পবিত্রতম বরকতময় হাতে খুলে দিলেন। আব লুবাবাহ বললেন, "আমার তাওবা তখনই 
পরিপূর্ণ হবে, যখন আমি আপন সম্প্রদায়ের সেই জনপদ ছেড়ে দেবো যেখানে আমার দ্বারা এ অপরাধ সম্পন্ন হয়েছে এবং আমি আমার সমস্ত সম্পদ স্বীয় 
মালিকানা থেকে বের করে দেবো ।” হুযুর বিশ্বকুল সরদার (সান্যাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, “এক তৃতীয়াংশ দান করলে 
যথেষ্ট হয়ে যাবে ৷” তারই প্রসঙ্গে এ আরাত শরীফ নামিল হয়েছে। 

টীকা-৪৮. যা পরকালের কার্যাদির পথে অন্তরায় হয় 

ভীকা-৪৯. সুতরাং বিৰেকৰাসের উচিৎ যে, সেটারই প্রার্থী হয়ে থাকবে এবং সম্পদ ও সন্তান-স্ততির কারণে তা থেকে বঞ্চিত হবেনা। 

টীকা-৫০. এভাবে যে, গুনাহ্‌ পরিহার করো এবং আনুগত্য বজায় রাখো, 

ীকা-৫১. এতে এ ঘটলার বিবরণ ন্‌ দার 


লাজত ভাআল আলহমা বর্ণনা ও005975 
কাফিরগণ 'দার-আন-নাদওয়হ্‌ রণ [২ রেডি 


সভা) এর মধ্যে রসূল করীম সা্সালসাহ AEE 
তাআলা আলা সারার ওর? 
পরামর্শ করার জনা মিলিত হলো । আর 
অভিশপ্ত ইবলীস এক বৃদ্ধের আকৃতি 
ধারণ করেআসলো এবং বলতে লাগলো, 
“আমি হলাম ‘নজদের শেখ্‌'। আমি 
তোমাদের এ সভার সংবাদ পেয়েছি। 
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সুতরাং আমি এসেছি। তোমরা আমার | 2952 200 SES 
নিকট থেকে কিছুই গোপন করোনা। 2১: /825/%46 
আমি তোমাদের বন্ধু। আর এ বিষয়ে কর র্‌ 9৮১৬৪৯০৪% 
যথাযথরায় দিয়ে তোমাদের সহযোগিতা || 

করবো ।” তারা তাকেও শামিল করে হি ! 

দিলো। 28825235908 
আর বিশ্বকুল সরদার সারাললছু তা'আলা [আপনাকে বন্দী করে রাখবে কিংবা শহীদ করবে ১৪১78 





আলায়হি ওয়াসা সম্পর্কে মতামত [অথবা নির্বাসিত করবে (৫১) 
দান আর হলো। আবুল বৃখ্তারী চে 
বললো, "আমার ধন্তাব এ যে, মুহাস্মদ 

(সাল্লান্তাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে ধরে এনে একটা ঘরে বন্দী করো এবং শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে রাখো । দরজা বন্ধ কারে দাও । শুধু একটা ছিদ্র 
রাখো । তা দিয়ে কখনো কথনো খাদ্য-পানীয় দেয়া যাবে। আর সেখানেই তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।” এটা শুনে অভিশপ্ত শয়তান, মে শায়খ-ই-নজদী 
সেজেছিলো, খুবই নাখোশ হয়ে গেলো আর বললো, “এটা খুবই পূর্ণ ভাব: এ খবর প্রকাশ লাবে এবং ভার সাহাবীগণ আসবেন । আর তোমাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং তোমাদের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন।” লোকেরা বললে, “শায়খ-ই-নজদী ঠিক বলছে” 

অতঃপর হিশাম বিন্‌ আমর দণ্ডায়মান হলো। সে বললো, "আমার ধরার হচ্ছে এ যে, তাঁকে (অর্থাৎ যুহাহমদ মোস্তফা সালাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে) উটের উপর আরোহণ করিয়ে নিজ শহর থেকে বহিষ্কার করা হোক । অতঃপর তিনি যা কিছু করুন, তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই” 
ইবলীস এ রভাবটাকেও নাকচ করে নিলো । জার বললো, “যে ব্যক্তি তোমাদেরকে হতভথ করে ছেড়েছেন, তোমাদের বুদ্ধিজীবীদেরকে পর্যন্ত যিনি হতবাক 
করে ফেলেছেন, তাকে কি তোমরা অপর লোকজনের নিকট প্রেরণ করছো? তোমরা ভার মধুর কথা, তরবারিরূপী অকাট্য বাণী ও এর মর্মস্পর্ণিতা দেখোনি। 
যদি তোমরা এমন করো তবে তিনি অপর গোত্রের লোকদের হৃদয় জয় করে তাদেরকে সাথে নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে হামলা চালাবেন।” সভায় উপস্থিত 
লোকেরা বললো. “শায়খ-ই-নজদীর মতামত ঠিকই ।" 

(অতঃপর আবূ জাহল দাভ়ালে'। আর সে এ র্তাব দিলো যে, -ক্োরাঈশ বংশের প্রতিটি খান্দান থেকে একজন করে স্তন যুবককে নির্বাচিত করা হোক । 
অতঃপর তাদের হাতে ধারাল তরবারি দেয়া হোক : তারা সবাই একই বারে হযরতের উপর হামলা করে তাকে নিহতকরবে ৷ তখন 'বনী হাশেম' (হাশেমী 








খান্দান) কৌোরাঈশের সমন্তসংরদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে পারবেন! । শেষ ফয়সালা এটাই হবে যে, রক্তপণ (দিয়াং) তো দিতে হবে । তখন তা দেয়া যাবে।” 
অভিশপ্ত ইবলীস এ প্রস্তাবটা গ্রহণ করলো এবং আবু জাহবের খুবই প্রশংসা করলো এবং এর উপর সকলের একমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো । 
(এদিকে) হযরও জিত্রাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম) বিশ্বকুল সরদার সান্যাল তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা আরয করলেন। 
আর আবেদন করলেন, “হযুর! আপনি নিজ নিন্রালয়ে রায়ে থাকবেনা । আল্লাহ্‌ তা'আলা অনুমতি দিয়েছেন, মদীনা তৈয়্যবার দিকে চলে যাবারদৃঢ় সিদ্ধান্ত 
দিন” 
হু হযরত আলী মুর্তাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ)-কে রারিবেলায় আপন নি্ালয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন এবং এরশাদ ফরঘালেন, "আমার চাদর 
শরীফ মুড়িয়ে শুয়ে থাকবে। তুমি কোন ক্ষতির সমথখীন হবেনা ।” 'অতঃপর হুযুর সোলাললাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন পবিত্র পৃহ থেকে বাইরে 
তাশরীফ নিয়ে এলেন। আর এক মুষ্টি মাটি হাত মুবারকে নিলেন এবং আয়াত 5541 ৯১০৯৫ পাঠ করে অবরোধকারীদের দিকে 
নিক্ষেপ করলেন ।তা প্রতোকেরই চোখে ও মাথায় গিয়ে গড়লো । সবাই অন্ধ হয়ে গেলো এবং হূরকে দেখে পায়নি । অতঃপর হুর সাল্লালাহুা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হযরত আৰৃ বকর সিদীক্‌ (রাদিয়ারলাহ তা'আলা আনহ)-কে সঙ্গে নিয়ে 'সওর' পর্বতের গুহায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন । 
হযরত আলী মু্তাদা (রাদিয়ান্লাহু তা'আলা আন্হ)-কে মানুষের আমানতের মাল তাদের নিকট পৌছিয়ে দেয়ার জন্য মক্কা মুকাররামাহয রেখে গিয়েছিলেন। 
মৃশরিকগণ সারারাত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র গৃহের চতুর্দিকে পাহারা দিতে লাগলো । সকানে যখন হত্যা করার 
উদ্দেশ্যে হামলা করলো তখন দেখতে 
পারা ১৯ | পেলো, সেখানে হযরত আলী (রানা 
টগর ০. | আলা আন্হ)। 

55204455525 1458 

সি চর দেরি 
করলো- তিনি কোথায় । তিনি বললেন, 


লজ এ | “আনি জানিনা।* অতঃপর তারা হুযুর 
(৫ দিনা দেট-কে খুঁজতে বের হয়ে পড়লো । 
১৩৮৩৬৩৪৪৪৪৪ | যখনগহাপ্যজ পৌছলো, দেখলো (গুহার 
রি (ৰ মুখে) মাকড়শার জাল! বলতে লাগলো, 
কিচ্ছা, যাত্র (৫২)।" el রি ০১০০১ 
পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী করতেন, তাহলে এ জালগুলো অক্ষত 
SABES | eee 
৮4585605555 | হর (দঃ) উজ্ত গুহায় তিনদিন অবস্থান 


করেছিলেন। অতঃপর মদীনা 


NIELS | কুনাওয়াৱর দিকে রগ দিলেন 
(৩৩. এবংআল্লাহ্র কাজ এ নয় যে, তাদেরকে i টীকা-৫২. শানে নৃযূলঃ এ আয়াত 
শাস্তি দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হে মাহব্ব! আপনি 532122 ৩809 | নার ইবনে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ 
|তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন (৫৪) হয়েছে; যে হুর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট 
১৫৫৯২১২ পির ক্বোরআন মজীদ শ্রবণ করে 
বলেছিলো, “ইচ্ছা করলে আমরাও তেমনি "কিতাব" বলে ফেলতাম ৷” আল্লাহ্‌ তা'আলা তার এ উকতিটা উদ্ধৃত করেছেন । (আর এরশাদ করেন) যে, এর 
মধ্যে তাদের পূর্ণ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রমাণ রয়েছে। কারণ, পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ ঘোষণা এবং আরবের নামকরা সাহিত্যিক ও ভাষাবিদদেরকে 
বৌরআন করীমের ন্যায় একটা সূরা রচনা করার জন্য আহবান জানানো আর তারা সবাই অক্ষম ও অসহায় থাকার পর এ উক্তি করা এবং তেমনি ভিত্তিহীন 
দাবী করা চূড়ান্ত পর্যায়ের হীন তৎপরতা বৈ আর কিছুই নয়। 
'টাকা-৫৩- কাফিরগণ এবং তাদের মধ্যে এ উক্তিকারী ছিলো- হয়ত নাযার ইবনে হারিস অথবা আব্জাহল। যেমন- বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে 
রয়েছে। 








৩২. এবং যখন (তারা) বললো, (৫৩), “হে 














চীকা-৫৪. কেননা, আপনি সমর বিশ্বের জনা রহমত হিসেবে শরেরিত হয়েছেন। সা ফীতি হচ্ছে- বতাক্ষণ পরত কোন সমান মধ্যে তার নবী 
বর্তমান থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর এমন ব্যাপক (সর্বসাধারণের) ধ্বংসের শান্তি প্রেরণ করেন না, যার কারণে সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় এবং 
কেট বেঁচে থাকেনা । তাফসীরকারদের একটা দলের অভিমত হচ্ছে যে, এ আয়াত শরীফ বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্যাহ্‌ তা'জালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 
প্রতি তখনই অবতীর্ণ হয়েছিলো, যখন তিনি মক্কা মুকাররামায় অবস্থানরত ছিলেন ! অতঃপর যখনতিনি হিজরত করলেন এবং কিছু সংখ্যক মুসলমান সেখানে 
রয়ে গেলেন, যারা আল্লাহ্র দরবারে 'ইন্তিগফার' বা শুনার জনা মা প্রার্থনা করতেন, তখন ( 7 ৯+3-5 <:। ১৪ ৮:5 ) অবতীর্ণ হয়; যার 
মধ্যে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ওনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী ঈমানদার মওজুদ থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্তও শান্তি আসবেনা । অতঃপর যখন এসব হ্যরতও 
মদীনা তয়াবায চলে গেলেন তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা মকা বিজয়ের অনুমতি দিলেন। আর এ প্রতিশ্রচ্ শান্তি এসে গেলো, যার ল্পার্কে এ আয়াতের 
মধ্যে এরশাদ করেন- 14:১1 {১% 3 ৬ 14545 : মুহাম্মদ ইবনে ইসহাৰ্‌ ৰলেছেন- 144 ১৯% £5 ১৪ ৬9-৩ কাফিরদেরই 











উক্তি, যা তাদের থেকে উদ্ধৃতি স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে । মহামহিষ আল্লাহ্‌ তাদের মূর্খতার কথা উল্লেখ করেছেন যে, তারা এমনই নির্বোধ যে, নিজের 
একথা বলে, "হে প্রতিপালক! যদি এটা তোমারই পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আযাব নাযিল রো ।" আবার তারা নিজেরাই 
হে মুহাম্মদ! (সান্তান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যতক্ষণ পৰ্যন্ত আপনি থাকছেন, শান্তি অবতীর্ণ হবেনা ৷ কেননা, কোন উত্মতকে তানের; 
উপস্থিতিতে ধ্বংস করা হয়না । এসব কেমনই স্ব-বিরোধী বক্তব্য! 

চীকা-৫৫. এ আয়াত ছারা প্রমাণিত হশে। যে, আল্লাহর দরবারে গুনাহ্র জন্য ক্ষমা চাওয়া শান্তি থেকে নিরাপদে থাকারই মাধ্যম । হাদীস শরীকে 
হয় যে, 'আল্লাহ্‌ তাআলা আমার উত্বতের জন্য দু'টি নিরাপত্তা অবতীর্ণ করেন। একটা হচ্ছে আমার তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকা, অপরটা হচ্ছে_ 
গুনাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ( +১৯০) ) করা। 
টীকা-৫৬. এবং মু'মিনদেরকে কা'বা 
ঘরের তাওয়াফ করার জন্য আসতে 
দিতোনা। হেষলহুদায়বিরারঘটনার সালে 
দিশ্বুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসান্মাম এবং ভার 
সাহাবীগণকে বাধা দিয়েছিলো । 
চীকা-৫৭. এবং কা'বার বিষয়াদিতে 
ক্ষষতা প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 
(কোন ইখতিয়ার ভাদের ছিলোনা । কেননা. 
তারা অংশীবাদী। 

টীকা-৫৮. অর্থাৎ নামাযের স্থলে শিশ্‌ 
(উল) ও করতালি দেয়। হযরত ইবনে 
আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহমা 
বলেন যে, বৌরাঈশগণ উলঙ্গাবছ্থায় 
কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতো এবংশিশ 
(উল) নিতো ও করতালি নিতো ।একাজ 
হয়ত তারা তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের 
কারণে করতো যে, শিশ্‌ (উল) এবং 
করতালি দেয়াও ইবাদত । অথবা এ দুষ্ট 
খেয়ালে করতো যে, তাদের এ হট্রগোলের 
কারগে বিশ্মকল সরদার সালালাহুতা-শরালা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযে অস্বত্তিবোধ 
করবেন। 

জীকা-৫৯. হঙ্যা ওকারাবন্ধার, বদরের 
যুদ্ধে, 

টীকা-৬০. অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ্‌ ও 
রসূলের উপর ঈমান আনার পথে বাধা 
শৃষ্টি করবে। 
শানেনুযূলঃ এআয়াত কাফিরদের মধ্য 
এ বারজন ক্রোরাঈশ বংশীয়দের প্রসঙ্গে 
অবতীর্ণ হয়েছে, যারা কাফিরদের 
সৈন্যবাহিনীর খাওয়া-দাওয়ার দারিত ০৪১ 
নিজেদের উপর নিয়েছিলো এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকে সৈন্যবাছিনীর খাবার সরবরাহ করতো । প্রত্যেকদিন দশটা করে উট নিতো । 
ীকা-৬১. কারণ, ধল-সম্পদও গেলো এবং সফলকামও হলোনা । 

ভীকা-৬২. অর্থাৎ কাফিরদের দলকে মুসলথানদের দল থেকে পৃথক করে দেবেন 

টীকা-৬৩. ইহকাল ও পরকালে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে পরকালের শাস্তি ক্রয় করে দিয়েছে। 


তত 















কুচ আলকাল 


এবং আল্লাহ্‌ তাদেরকে শাস্তিদাতা লন যতক্ষণ | 858024566 
পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রর্থনারত থাকছে (2৫)। ১৩65 
৩৪. এবং তাদের কী বা আছে যে, আল্লাহ্‌ 

তাদেরকে শাস্তি দেবেন না? তারা তো “মসজিদে ৩5 24285 
হারাম’ থেকে নিবৃত্ত করছে (৫৬) এবং তারা 2৮1 
সেটার তত্বাবধায়কও নয় (৫৭)। সেটার দি টা টে 
তত্বাবধায়ক তো খোদাভীক্রাই; কিন্তু তাদের SSS SAIS 
মধ্যে অধিকাংশের জ্ঞান নেই । ৪৩৫ 
৩৫. এবংকা'বারনিকট তাদের নামায নেই, 
কিনতু শিশ্‌ * ও করতালি দেয়াই (৫৮)। সুতরাং ৮৫ ৫৫ 
এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো (৫৯) স্বীয় 85০5 
কুফরের বদলান্বরূগ । | SESS 
৩৬. নিশ্চয় কাফিরগণ নিজেদের সম্পদ ব্যয় রা % 
করে (এ জন্য) যে, আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত ১215588557 
রাখবে (৬০); সুতরাং এখন ভারা ধন-সম্পদ! ০৩962 
ব্যয় করবে, অতঃপর তাতাদের উপর অনুতাপের 




















নত 


বিরত থাকে, তবে যা অতীতে গত হয়েছে তা. 














* সুখের ভিতর বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে যে টলু দেয়া হয় তাও এর অন্তর । 


চীকা-৬৪. যাস্আালাঃ এ আয়াত থেকে 
জানা গেলো যে, কাফির যখন কুফর 
থেকে ফিরে আসবে এবং ইসলাম গ্রহণ 8৩89০ ৬ 
করবে, তবে তার পূর্বেকার কুফর ও 
গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। % 





55) 


চীকা-৬৫. অ্থৎ আল্লাহ তা'আলা তার [৯ 9৩58০ ১9৬ 
শন্তদেরকে ধংসকরেন এবংস্বীয় নবীগণ 208659৩5৮82 
ও ওলীগণকে সাহাযা করেন OI 
টীকা-৬৬. অর্থাৎ শির্ক 

0. সন ও, ৪০. এবংযদি তারা মুখ ফেরায় (৬৭) তবে ৮৬ FNM 
চীকা-৬৮. ভারই সাহায্যের উপরভরসা [জেনে রেখো যে,আল্লাহ্‌ তোমাদের অভিভাবক 20551585555 
রাখো। সস (৬৮),সুতরাং কতোই উত্তয অভিভাবক এবং 61555415025 




















কিছু বাধার হক মাফ হবে না। যাদি মুশরিক কারো কর্জ পরিশোধ না করে মুসলমান হানে যায; তবে তার কর্জ মাফ হবে না। (নল ইরফান) 
ধু 







লা আলা ফরমান- £55 5 (কমন “তাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করে৷ এ পরত যে, কোন ফিৎলা বাকী খাফবে 
না) এর কতিপয় তাফসীর বা ব্যাব্যা হতে 
১), 159 (মরা জিহাদ করো) হারা সম্বোধন হয়ত সাহাবা কেৱামকে করা হয়েছে এবং ৯ £ (কাদের বিকট হারা আরবের 


কাফিরদের বুঝানো হয়েছে। আর 3 (ফিল) মানে শিরক" তখন আয়াতলোব ব্যাব্যা দাড়াবে এই- “হে সাহাবা কেরামের দল! 
তোমরা আরবের কাফিরদের বিরুদ্ধে ভিহাদ করতে থাকো। এমনকি শেষপর্যন্ত এ মুবারক ভূ-ধের মধ্যে কুফর ও শিরক অবশিষ্ট খাকবে না। তা 
এভাবে যে, কফির গ হয়ত ইসলাংগ্রহণ করবে অথবা'আরব-বওছেডে দেবে বা তাদেরকে কতল করে ফেলা হবে এই ভূ-খণ্ডেশুধু ইসলাযহ 
খাকবে। | ২১৫ ৬5%) ১০5 এবং এখানে সমমহ বদ আল্লাহ্‌ তা “আলাই হযে যা অর্থাৎ ইসলাম । কিন্তু ঘি কাফিরগণ তোমাদের 
হামলার পূর্বে কৃষর থেকে বিরত হয়ে ইসলায়ে প্রবেশ করে তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে বহু সাওয়াব দান করবেন, তাদের সমস্ত গুনাহ্‌ ক্ষমা 
করে দেবেন, কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত কার্যকলাপ দেখছেন ।আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ ন! করে, কুফরের উপর অটল থেকে যায়, 
তবে তোমরা জিহাদের জন্য পরত হয়ে যাও নিশ্চিত বিস্বাস রাখো যে, আল্লাহ্‌ তোমাদের সাহায্যকারী ওসর্বোত অভিভাবক সুতরাং তোষাদের 
জন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। ” 

এ তাফসীরই উত্কৃষ্তম। 

২) অথবা সম্বোধন সাহাবা কেরামকে করা হয়েছে আর 1: (কর্ম) ঘারা সমস্ত কাফির বুঝানো হয়েছে- চাই আরবীয় হোক কিংবা অনারবীয় 
হোক । আর “ কিলো’ যানে শিক কিংবা কাফিরদের শক্তি তখন আয়াতের ব্যাখ্যাদাড়াবে- “হে সাহাবা কেরাম! তোমরা সমস্ত কাফিরের বিরদ্ধে 
জিহাদ করতে থাকো যে পর্বত্ত লা আরব ভূমি থেকে কুফর ও শির্ক সপ্পূর্ণজূপে নিল হয়ে যায় এবং সখ হীন (ইসলাম) আত্রাহ্য জন্যই হয়ে যায়, 
আর পৃথিবীর অন্যান্য ভূ-বতেও কুফর ও শির্কের শক্তি দুর্বল হয়ে পাড়ে, যাতে আল্লাহ্র দ্বীন দয়িত ন! হয়ে যায় এবং কাফিরগণ মৃসলয্বানদেত উপর 
অত্যাচার করতে না পারে।” 

৩)অথবা.1%-28$ (তোমরা জিহাদ করো) যারা সম্বেধন এ সমস্ত শক্তিশালী মুসলায়নকে করা হয়েছে. যারা কিয় পর্যন্ত আসতে খাবে 
এবং 1০ (তাদের বিরুদ্ধে) ঘারা *সমস্ত কাফির’ বুঝানো হয়েছে। আর ২১ ১ মানে “কাফিরদের এই শক্তি' যার কারণে মুসলমান 
ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ইবাদত বন্দেগী সম্পর করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায় ।আর ২৯ -ও ৬ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন 
আয়াতেত ব্যাখ্যা দাড়ান “হে মুসলমানরা! তোমরা কাফিরদের লাখে জিহাদ কো তবে মাল ওসস্যান অর্জনের জন্য নয় বরং এজন্য যে, কুফরের 
শক্তি দুৰ্বল হয়ে গড়বে এবহ তোমালেনকে স্বাধীনভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে বাধা দিতে পারবে না, অথবা এ নিয়তে তোমরা জিহাদ 
করো যে, কাফিরগণ ঈমানের দিশা ও ছা পাবে । এখন তারা চাই মুসলমান হয়ে যাক, কিংবা না-ই হোক. বরং'জিম্যা" (কর) গিয়ে তোমাদের 
প্রজা হয়ে যাক! তখন তোমাদের ওই সদৃদশয থাকলে তোমরা সাওয়াব পাবে” 

এ তাফসীরের ভিত্তিতে, কিরাত পর্যন্ত শক্তিশালী সাধারণ মুসলমানদের উপর জিহাদের নির্দেশের উদ্দেশ্য এ নয় যে, কাফিরদেরকে জবরদত্তি 
করে মুসলমান বানিয়ে নেয়া হোক; বরংউদ্দেশায এ যে, কুফরের শকতি কেবল করে ফেলা হোক, যাচে ইসলামের বা পরিষার (সুগম) হয়ে যায়। 
অন্য আয়াতে শাহ্‌ তা'আলা এরশাদ ফরমাছেন- শাল 3৭85 ২3507500357 ar জধযেত 
এ কথাই এরশাদ হয়েছে। কারণ, যখন কাকিরগণ ভি দিতে রাজি, হয়ে: তাদের শি দর্বণ হয়ে পড়লে হুযুর স্রত্রাহ জলাহ 
ওয়াসাল্লাম শাল কমাচ্ছে । 3 ০১ ৬৮৯৯৮০০৬৪০৩] ০ $এ খালেও এ পর অর্থে 
ব্যবহৃত হয়ে অৰ্থ দড়া-.“আমাকে নিৰ্দেশ দেয়া হয়েছে যেন কাফিরদের সাখে জিহাদ করি যাতে তারা সুসলমান হয়ে যায় । অর্থাৎ জিহাদে মাল 
ও সস্থান অর্জনের জন্য না যাওয়া চাই: বরং তা দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যই হওয়া চাই 


এখন ক্কোরস্থানের আয়াত ও হাদীসের মধ্যে আর কোন দন থাকছে নয । 


জিহাদের সূল উদ্দেশ হচ্ছ্বীন-ইসলা খুব চমকিত হওয়া । আয কোন কাফির যে সুসলমা লের উপর জবরদত্তি করে তাকে সংবর্ষাদি সম্পাদলে 
বাধা দেযারদুঃসাহস দেখাতেনা পারে। মোট কথা. তরবারি কোরানের রান্তা পরিষ্কার করবে আর কোরান তরবারিকে নি করবে, যেন 
তা ভুল পথে চালিত না হয়। (ভাফসীর-ই-নসঈমী ও নূরূল ইরফান) 


























সস 


লবন এ 4 194649 3 আ 

থেকে প্রতীয়মান হয়: যখন “ফিৎনা' মানে কফর ও শির্ক হয়, আর 77.53 এর মধ্যে 4৯ (তাদের বিকে )ঘ্ারা আয়বের 

বুধানো উদ্দেশ্য হয়। 

২) আরবের কাফিবদেক থেকে ‘জি্য়া' (কর) গ্রহণযোগ্য হবে না । ভাদের জন্য দ'টিবান্ধা মাব- কতল জবা ইসলাম গ্রহণ । এটাওউ? 

১ম তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়। 

৩) আয়ৰ ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য ভূ-খণতলোতে জিহানের উদ্দেশ্য কাফিরদের নিশ্চিফ করা এবংকুফর ও শির্ককে বিলীন করা নয়; বরং 

শক্তিকে দুর্বল করাই উদ্দেশ্য হয়। এ কথা ২:২১ ১৮০%-এর ছিতীর তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়; যখন ‘ফিৎনা’ মানে হয় “কৃফরের 

খানে কাফিরদের জন্য তিনটা রাস্তা থাকবে ক) ইসলাম, ৭) জিয়া অথবা ৩) কমল । এর তাফসীর হচ্ছে এ আয়াত - 

EE TNS CP ACO HE METTLE PY 

৪) জিহাদের মধ্যেগ ণীষতের মাল অর্জন করা, িছক রাজা জয় করা ও সুনাম অর্জন করা ইত্যাদি কোন কিছুর উদ্দেশ্য যেন ন।থাকে। শুধু 

শৌরব ও ক্ষমতাকে উন্নত করারই উদ্দেশ্য গাতে (এট: ৩৪£= 3 ১% -এর একটা তাফসীর খেকে ্রতীয়বা হয়,যখন ১% - ৩ 

অৰ্থে ব্যবহৃত হয়। 

৫) জিহাদের ঈদ্দেশা যখন পূর্ণ হয়ে যায়, যেমন- কাফিরগণ মুসলমান হয়ে যায়, অথবা 'জিয্য়া' দিতে স্বীকার করে এবং ইসলামী 

্রতিষঠার় কোন অন্তরায় না থাকে, তখল থেকে তরবারি (অস) ব্যবহার করা বাবে না; বরং তাংস্কিকজযবে নিরাপতার ঘোষণা দেয়া হবে। 

5>এর অপার তাফলীয় মালা বু যায়, যখন ৬২৯ (শষ সমসলীঘা) অর্থে ব্যবহৃত বলে ধরে সেয়া হয়। 

৬) ইসলাহ ্হণের বরকে কাফির খাকাবস্থার সমন্তগুনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়। এটা 5 4 ৬৮/4১০ হোতা তাদের কৃতকর্ম দেবজেল)। 

থেকে প্রতীয়মান হয়। 

৭) ঈমানদার জিহাদকারীয় উচিৎ যেন নির্ভর আল্লাহ্র উ পরই করেন, না শুধ হাতিয়ারের উপর, না অনুকূল অবস্থাদি ও প্রকাশ্য সামহীসমূহের উপর । 

বস্তুতঃ আল্লাহ্র উপর নির্ভর করার মতো হাতিয়ার একঘাহ মু'মিনদেরই নিকট থাকে, কাফিরদের নিকট থাকে না। এটা ১৫০১ ২2. 

০91 [১5 ০৯41] থেকে পতীয়যান হয় । “তোফসীর-হ-নঙ্গমী) 

ছাড়াও, জিহাদ ঘোষণাকারীর মধ্যে জিহাদের শীত সমমত প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন ও প্রকৃতি নির্ধারণের যোগ্যতা থাকাও বাহুলীয়। 
(তাকসীয়-ই-ননী) 





এ প্রসঙ্গে দু'টি বিশেষ জরুরী প্রশ্ন ও জবাবঃ 


যি আৱব দ্বীপে কাফিরদের বসবাসের অনুমতি না থাকে, তাহলে তা ধর্মে জবরদত্তি করা হলো । অর্থাৎ কাফিরদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা 
হলো। অথচ আল্লাহ্‌ তা'তালা এরশাদ ফরমান- অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে জোব-জবরদপ্তি নেই। 
োর-জবরদপ্তি তো তখনই হয়, যখন তাদেরকে ও ইসলামহণের নি দেয়া হয়। কিনতু তাদেরকেই বিষ দেয়া হয়েছে_ হয়ত তারা আলমৰ 
কৃমি থেকে বের হয়ে যাবে অথবা ইসলাম গ্রহণ করবে । যেমন অন্যান মুসলিম দেশে কাফিাদের জন্য অনুমতি রয়েছে হয়ত যয দেবে অহ 
মুসলমান হবে। 

ক্াফিবদেরকে আরব কথিত থাকা অনুমতি না দেয়ার কারণ কি? 

এর বহু হিকমত আছে। এ প্রসঙ্গে "আসরাকল আহ্‌কাম' নামক কিডাবে বত্ারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকুই উল্লেখ করা 
যথেষ্ট- কিছু কিছু স্থানকে আন্তাহ্‌ তা'আলা নিজের বলে ঘোষণা নিয়েছেন; যেম্বানে প্রবেশ করার অনেক কঠোর নিয়ম-কানুন রয়েছে। যেমন 
মসজিদ, কা'বা মু আব্যাযাহ্‌ । সেখানে অপির মানুষ অথবা অপবিত্র শবেশাধিকার সেই । যার সুখে দুর্গ, কাপড়-চোপডে দুর্গ, 
ধুমপান করে, পেঁয়াজ এ বসুন ইত্যাদি খে নেয়, সে যতে পােলা ।্লুক্রপাভাবে, রা “আলা আরব _কৃমিতে ইসলাম পচাকের জন্য কু 
করেছেন আরবে আপন দ্বীন ও আপন রসূলের জন্য খাস করে নিয়েছেন সুতরাং সেখানে কাফিরদের থাকার অনুমতি নেই । উদাহরণ স্বরূপ, 
যে কোন দেশের রাজধানী ইত্যাদিতে বিশেষ বিশেষ স্থানে বা বনে প্রবেশ করার জনা এমন সব নিয়মকানুন রয়েছে যেগুলো অন্য কোথাও নেই ! 
রামপুর, জুনাগড় ইত্যাদির কোন কোন স্থানে, যখন ইসলামী রাজা ছিলো, তখন এককালে শুধু গাগড়ী পরিহিতরাই প্রবেশ করতে পারতো । বিশ্বের 
কোখাও কোথাও এমন স্থানও রয়েছে যেখানে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা নিয়ে যাবার অনুষতি নেই। 

জিহাদের ফযীলতঃ 

এক মহতা সআ্াহ্ৰ ্রাস্া্ জিহাদের সো অবস্থা কা 'লায়লানথূপ কুদা-এর শোটা রাত, তাও “হাজর-ই-আস্ওয়াদ’-এর লিকটে, ইবাদত 
করার চাইতেও উত্তম । 

হয মু 'আযইবলে জবল রিয়া তা “আলা আশ্ছ খেকে বর্ণিত আছেবে, হুযুর সরওয়ারে আলম সারার আবালায়হি ওয়া -লিহী ওয়াসাল্লাষ 
এরশাদ করমাযেছেন যে, বামদের সাথে পীচটি বিষয় সম্পর্কে আত্রাহ্‌ তা'আলা অদীকার করেছেন যে, সে গলো খেকে কোন একটার উপর আমল 
করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা করাকে নেছেশ্‌ভ দাল করবেনঃ 

১) গোগীর খোজ সেয়া, ২) জানাযা সামে চলা, ৩) ইমামের খেদমতে ভার প্রতি সম্মান খ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হাহ হওয়া, ৪) রাহ পবে 
জিহাদ কলার উদ্দেশো যুদ্ধে যাওয়া এবং ৫) আপল খে আবস্থন করা ও লোকদেরকে বিরক্তি লা করা । 


নবম পারা সমাপ্ত। 


